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ইয়ান পেস, এলাহাবার 


শি পৃ 


হু 


নত 


ৃ্তকথানি, ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিয়াছি, এজন ধেকল, 
পোকামাকড় আমরা সর্বদা দেখিতে পাই তত তাহাদেরি জীবনবৃত্তান্ত ইহাতে 
বিশেষভাবে বে স্থান পিছে । বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রাণীদের শ্রেণী- 
বিভাগ করিবার চেষ্টা ইহাতে আছে, কিছু, পাছে বইখানি নীরস হয় এই 
ভাবিয়া বিশেষ শ্েনীবিভাগে দৃষ্টি রাখি নাই |) 


বাহারের জন্য ন্তকানি লিখিয়াছি,। তাহারা পুস্তকপাঠে আনন্দ | 
ও শিক্ষ| লাভ করিলে ধন্ট হইব । 
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গতঙ্গের নত লে বি রে ২ ১৪৫. 
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পতন্গের চোখ এ এ ১৪৭, 
প্তঙ্গের পা. রর রা এ ১৪৯, 
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পতাঙগের স্াস-পরশ্বাস রঃ রর এ 1 ০ 
পতনের রক্ত-টলাচল:.... 7 ০৯৫৯ 
পতঙ্গের নাধুমণ্ডলী এ আহ উপ 
পতাঙ্গের স্ত্রী পুরুষ তের, এ ্ ও ...৮ ১২. 
পতঙ্গের আকা ভিপরবর্ত ই ূ রি ১৬৪. 


কিনি পতঙ্গের দল... ::...... ৮৮ ১৭৭, 
বোল্তা ০ জিত 7 ও উপ 
ভীমক্ুল - ও , এ | ০. ১৮, 
কুমরে- পোকা ৮ ও টড উনি 
কাচ পোকা ৷ নর ১ বি ২১১ 8৯২7 
মৌমাছি 1০০ 2 টা কু 
বেথা চাক আন ইশ 
ক্শ্মী মৌমাছি. ৃ ক টে ২5৩ 
মাছি, ও. শাহি না রি তক ২ তন. 






টিজার দল. টি রে 2 ই 


ূ ক্জি 

নর রি ীলিকা.. ডি রা পদ রি 
গুড়ের বাসা, টা ০৪ ডা ১ 
সী ও পুরুষ পদ্য ড়ে রঃ ১ ছি ২৫) 
পপ রি বাগাজাগ রি ৃ 8, | রে হি 
বাং ংলাদেশের পিগুড়ে ৮ এ ২৮ 
পিপ্ড়েদের গোরু র ত ্‌ রি ২২. 
পিঁপড়ের লড়াই -. মা ৮ চে 
পিপৃড়ের বাসা চেনো নর ৃ | :** | এ তব, 
পিগত ডের শা রঃ রি ২২৩৯, 





পি [পক্ষ পতক্ষর দা ূ রা ০ ্ত 
রী পুরুষ ও বদ টি রঃ এ 7. ২৪১ 
উইয়ের টু রি 1 বই 
উই বাস বাস 8 ৮ 
রাজা: রর জনম. রা :২ ২৪৬ 
কড়ি রা টি ২... ৯৮ 
পরা গায়ের নি রা ০ উ 





বিষয় দল 

পক্ষ পারুল. 
শন উ:ন 

পতি ডি: 

হা প্রজাপ 
রা রা 

হি দল 

ত টা ল 

দি পক্ষ 


ৃ মাছি 


ছি: 
হা ৃ 
: ও পুরুষ বাচ্চা - 
ইল ডিন ও ৰ 
“ সশ মশা 
্ রিয়ার দল 
ও পোকার 
গা পোকা রর দল 
৯্ছ পত তঙ্গ 
পক্ষ পল কী 
ধা গ্‌প রে পোকা 
[সত 
উচ্চিং 
বজ্জাত ৃ 
ৃত বর্গ 





কাটালেম 


সস 


: বিষয়. 
হাকভাকবিছা রে 
এ র্‌ 
হুলেবিছা 
বি 
নগুনম চি] খাল্প প্রা 
শঙা, শামুক তু. গুলি 





৩৯৫ 
128৫. 
র্‌ ৩৪৭ ৰ 


৩৪৯, 


ড্র কথা 


আমরা যেদকল বন্ত দেখিতে, পাই, তাহাদের মধ্যে 
কতকগুলি জড় এবং বাকি সকলি জীব। জড় ও জীব 
সাড়া অ নার কোনো নৃতন জিনিস এই রন নাই এবং 
পৃথিবীর বাহিরেও মাই। .. .. 
|  বাড়ীন্ঘর, *পাহাড়-পরবত, জল, বাতাস, এবং মাটি 
উদ জড়। গাছ-পালা, মন, গোরু, পোকা মাকড়, ও 
বাদে সকলেই জীব। 28 
| আমাদের, মনে হয়, ্া হারা নড়াচড়া করে না, তাহারাই ও 
বা জড়? এবং যাহারা চলাফেরা করে, হারাই জীব। 
নি নত এই ইকথাট। টিক নয়। যাহারা বা বির ২ হইতে খা 





পোকামাকড় 


তাহারাই জীর। পশু-পক্ষী, গাছ-প লারা দেহের. এক- 
এক ংশ দিয়া বাহির হইতে খাগ্ঘ সং গ্রহ করে) আর. 
একটা! গংশ দিয়া খাস্ত পরিপাক করিয়া বড় হয়) তার পরে 
কে ফল, কেহ বীজ, কেহ ছোঁট ছোট শাবক উৎপন্ন করিয়া 
মরিয়া ঘায়। কাজেই, এইগুলিকে জীবের কোঠায় কেলিতে 
হয়। মাটি পাথর, দোনা, রূপা ইত্যাদি, জিনিস আহার 
করে, না, দেহ, পুষ্ট করিতে পারে না, ফল-ফুল ৰা সন্তান-. 
স্তুতি উৎ ₹পন্নও করে না, /_-কাজেই এইগুলি জীব নয়, রি 
ইজারা জড় | 
আমরা এই. পৃশ্তুকে জড়ের কথা বলিব না এবং গাঁছ- 
পালা প্রভৃতি, ফেস সকল জীবকে উদ্দিদ বলা হয়, আহাদের 
(কথাও, আলোচনা করিব না। ছাগল, গোরু, মাছ, পোকা 
মাকড় ইত্যাদি যে-সকল জীবকে আমরা প্রাণী বলি, কেবল. 
তাহাদেরই ক্রমে পরিচয় দিব। 


প্রাণীর সংখ্য 

পৃথিবীতে কত রকমের প্রাণী আছে, ভোমরা বলিতে 
পার কি তুমি হয় ত অনেক ভাবিয়া কুকুর, ঘোড়া, বেজি, 
 কাঠবিড়াল, ব্যাঙ প্রভৃতি পঁচিশ-ক্রিশ রকমের প্রাণীর নাম 
করিতে পারবে । কিন্তু পঁচিশ, পঞ্চাশ বা একশত রকম 
ৃ প্রানী লইয়া এই পৃথিবী নয়। লোকে যতই € খোঁজ করিতেছে, 
ততই নিত্য নুতন প্রানীর সন্ধান পাইতেছে। ইংলগু দ্বীপটি 
কত ছোট, তাহ! তোমরা জান। আমাদের রাজপুতানার 
চোঁয় ইহা বড় নয়। সেখানে ভয়ানক শীত; আবার শীত- 
কালে বরফ পড়ে । ছোট প্রাণীরা এই রকম শীতে বাঁচিতে 
পারে না। কিন্তু তথাপি সেই ছোট দেশের শীতের মধোও 
চারিশত বাটি রকমের পাখী দেখা যায়। মস্ত পৃথিবীতে 
ল্ত তঃ দশ হাজার, রকমের পাখী আছে | ঃ 

মাছ, ব্যাঙ, সাপ, গোর, বানর, মানুষ, এস সব আলী 
দেহে, মেরুদণ্ড অর্থাৎ শির-দাড়া আছে। বিছা, কেনো রর 
জোক, প্রজাপতিদের মেরুদণ্ড নাই। হিষাব, করিয়া দেখা 
গিয়াছে, পুথি বীতে মেরুদণ্ুযুক্ত, ্ত প্রাণী অন্ততঃ পঁচিশ হাজার 
রকমের আছে। | 
আমর! হব ত রুই, কাত্লা, কই, মাগুর প্রভৃতি আট-. 
ৃ কমের: মাছের কথা জানি, কিন্তু পণ্ডিতের! দেশ-বিদেশে: 








সন্ধান করিয়া প্রায় আট, হাঁজার রকমের মাছের সঙ্ধান: 
পাইয়াছেন। ইহাদের প্রতোকেরই আকার-প্রকার আহার- 
ব্ার স্বতন্ন রি 
সরন্বকালে রাত্রিতে আলো! জবালিয়া পড়িতে বিলে, 
কত ড কাট পতঙ্গ আলোর চারিদিকে রিয়া বেড়ায়, তাহা 
তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহাদের মধ্যে কোনোটা বড়, 
কোনোট। নিতান্ত ছোট, কোনোটা কালো! কোনোটা সবুজ, 
কোনোটা, উড়িয়া বেড়ায়, কে [নোটা ব | লাফাইযা লাফাইয়া পু 
চলে।। আমরা হয় ত চট ইহাদের ছুই. একটির নাম, জানি 
কিন্ত এই হাজার হাজার রকমের পোকা কোথায় থাকে, 'কি' 
খায়, কি রকমে জীবন, কাটায়, পণ্ডিতেরা স্থাহা অনুসন্ধান 
করিয়া ঠিক, করিয়া ছেন। ভীহার বলেন, পুথিবীতে অন্তত 
ছুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার রকমের কীট- পতঙ্গ আছে 1. 
আমরা এখানে কেবল. কয়েকটিমাত্র প্রাণিজাতির। 
সংখ্যার কথা ৷ বলিলাম । প্রত্যেক জাতিতে প্রাণীরা সং খ্যায় 
কিপ্রকারে বাড়িয়া ৷ চলে, ত্াস্থার কথ! শুনিলে তোমরা আরো 
অবাক হইয়া যাইবে 1. 
.. মানুষ খুব বানধমান পাণী। সে বুদ্ধির জোরে অন্য 
নাত উপরে ক্ষমতা দেখায়) কিন্ত তথাপি সাপ, ব্যাঙ, 
ফড়িং যেমন ও ক, একটি বিশেষ জাতীয় প্রাণী, মানুষ তাহার 
রি ণ আর. কি নয়, দিতে, ঘোট একশত সত্তর 









প্রাণীর, সংখ রর 


রাখার জনথা পৃথিবীতে অতি অল্প জায়গারই আবশ্যক হয়। 
তাই সমুত্রের উপরে, মরুভূমিতে, মেরুদেশের শীতে এবং 
লাক বা আমেরিকার গভীর জঙ্গলে মানুষ ইচ্ছায় বাস 
করে কিন্তু এসকল জায়গায় অন্য 'প্রামীর অভাব 
নাই  দেখানকার এড, 'হাত জমিতে হাজার হাজার প্রাণী 
দেখা বায়। পৃথিবীর জল. স্থূল, আকাশ, সকলি ভোট, 
বড় নান। প্রাণীতে পুর্ণ । সমুদ্রের তল এবং পর্ববতের গুহা 
যেখানে সুর গালো কোনে! কালে প্রবেশ করিতে পারে 
না, সেখানেও অসংখা প্রাণী বাস, করে। আগ দের সমুদ্র 
গুলির, গভীরতা গড়ে প্রায় আড় চাই মাইল। তিন মাইল 
বং সাড়ে তিন মাইল, গন্তীর জলের তলে যেসকল অদ্ভুত, 
প্রাণী আছ্চে, তাহার কথা চরিশ পথশশখান না বড় বড় বইে 
লেখা হইয়াছে । 





প্রাণীর বংশবৃদ্ধি 


বে হার রাীদের বংশবৃদ্ধি হয়, তাহাও বড় অদ্ভুত । 
হা হাতী ঘন: ঘন সন্তান প্রসব করে না: দশ বতসর অস্তর 
: ইহাদের এক একটি শাবক হয়। একজন হিসাব করিয়া 
_দেখিয়াছিলেন, পৃথিবীতে যদি কেবল এক জোড়া হী 
. খাকিত, তবে তাহাদের বাচ্চায় এবং বাচ্চাদের বাচ্চ য় মিলিয়া 
ডে সাত শত বৎসরে পৃথিবীতে উনিশ লক্ষ হাতী ং হই 
 ্াড়াইত। মাছের বংশবিস্তার আরও বেশি। 
দশ দের ওজনের মাছ পৃথিবীর নদী- সমু্ে, খ খ টগ রর 
কত আছে তাহা ঠিক করা যায় না। হয়ত তোমাদের 
পুকুরে এরকম, মাছ ছইনারিটি খু জলে পা ওয়া যায় 
এই রকম মাছ বতমরে প্রায় নববই লক্ষ; 'ডিমছা ড়ে। এক 
দের, আধ সের ওজনের মাছের কুড়ি হাজার হইতে সাং চচরিশ 
হাজার পর্যন্ত ডিম হয়। ছোট ইছুর তোমরা দেখিয়াছ। 
লেপ, বালিশ, কাগজপত্র কলি কাটিয়া ইহার! ঘরে মহা 
উৎপাত করে। ইহাদের বংশনৃদ্ধির কথা শুনিলে তোমরা 
অবাক্‌ হইবে। বওমরে ইহারা, ছয় সাত বার শাবক প্রসব: 
ক্রে। এবং ক একবারে ইহাদের টি হইতে উনিশ রা 





ভে পন মাসেই ইহারা: ক | ধারে চা টা 








. প্রাণীর বং বৃদ্ধি বৰ. 


করে। ধরগোসের াচ্চাও বড় কম হয় না তোমাদের 
আধো কেহ যদি সাদা 1 খরগোদ পুষিয়া থাক, তবে হয়ত তাহা 
স্বচক্ষেই: দেখিয়াছ | বশুসরে ইহারা চারিবার শাবক প্রসব 
করে এবং প্রতি বারে প্রায় ছয়ট! করিয়া বাচ্চা'হয় | | 
এই ভ গেল বড জানোয়ারদের কথা; ছোট প্রাণীদের 
বংশবৃদ্ধি আরো অধিক হয়। পতঙ্গ খুব ছোট প্রাণী; 
ইহারা ঘেমন বেশি আহার করে, তেমনি বেশি সন্তান প্রসব, 
করে। গোলাপ ফুলের গাছে এবং কফি প্রভৃতি তরকারি! 
গাছে যে এক রকম ভানা-ওয়ালা সবুজ ছোট পোকা হয, 
তাহা বোধ হয় তোমরা দেখিয়াছ। বর্ষার শেষে এবং, 
'ফায়্ানের সন্ধায়, এই পোকাদের । উদ্পাতে ঘরে আলো জালা: 
দার হয়। দেওয়ালির রাত্রিতে ইহার! আলোকের দিকে 
ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া দীপের শিখায় পড়িয়া মরে । ,হুক্দ্লি 
সাহেব হিসাব করিস দেখিয়াছিলেন,_ এই পোকার একটিতে 
বে সকল সন্তানন উৎপন্ন করে, পুক্রপৌন্রাদিক্রমে তাহার! 
'্ীপ্সের তিন চারি মাসে চীনদেশের জনসংখ্যার সমান হইয়া 
ছাড়ায়. পৃথিবীর সকল দেশের চেয়ে চীন দেশে বেশি, 
লোক বাস করে। চীনে এখন, প্রায় চল্লিশ কোটি লোকের 
বাস। একটা পোকায় যদি এত সন্তান প্রসব করিতে পারে, ৷ 
তবে, তোমাদের বাগানের সমস্ত পোকারা মোট, কত ঠ পোকা 
জন্মায় বলিতে পার কি বৃ. ইহার, হিসাবই হয় না । তার, 
পর [মনে রাখিয়োন- রি [ধিবীতে (যে. কেবল জনাছেরি বাগান: 





আছে, তা নয় 1: কত দেশের কত লক্ষ লক্ষ বাগানে । ও. ) কত 
বন-জঙ্গলে, কোটি কোটি সবুজ পোকা আছে, আহারের 
পর্েকটি এ রকমে সন্তান জনম দিয়া যা ইতেছে। 2 
: মাস্িরা" গ্ী্নকালে কি রকম উৎপাত করে, ক ধ 
ঙে তামর! | জান। একটু বিশ্রাম করিতে গেলে মুখে চোখে 
ও. কানে বসিয়া ব্রি করে, আহারের অময়ে খাবারের উপরে 
বসিয়া উৎপাত করে। ইহার | যে মন সন্তান জন্মায় 
তহাও অছ্ভুত। একটিমাও মাছি গ্রী্ের কয়েক মাসে এত 
ভিম ও প্রসব করে যে, মেগুলি ফন নৃতন মাছি জন্মিয়া পুন্র- 
| পৌন্রাদিতে এক বতসরে পাচ শত ডি হর ঈ ড়াইতে 
পারে ৬ এপাখীদের বংশবুদ্ধিও বড় অল্প ময়। এক, জোড়া 
পাখী দি চারিটি ক রিয়। শারক শক্রুর হাত হইতে বাচাইয়া 
রাখিতে, পারে, তবে পনেরো বৎসর পরে তাহা দেরি বশে 
ছুই শত কোটি পাখী হইয়া দাড়ায়। চে 0 


এত প্রাণী কোথায় যায় . 


তোমরা বোধ হয় এখন মনে করিতেছ, 'ষদর প্রাণীদের 
সাই এই গ্রকারে বংশবৃদ্ধি হয়, তবে পোকা, মাকড়, 
ইন্দুর, বিছে, ব্য হাতী, ঘোডাতে আজও পৃথিবী পূর্ণ হয় 
নাই কেন? এই রকম প্রল্ম মনে হওয়াই অঙত | কিন্তু 
ইহার উত্তর কঠিন নয়। তোমরা মদি একটু খোঁজ কর, তবে 
দেখিবে--যে প্রাণী অধিক সন্তান প্রসব করে, তাহার সন্তান, 
গুলির অধিক! শই বড় হইবার পুঝেন নান | রকমে মরিয়া 
যায়। সবুজ, পোকারা কত বেশি সন্তান উৎপন্ন করে তাহা 
তামরা টনিযাছ | সেই সকল সন্তানদের অধিকাংশই অন্য 
পোকা এবং পাখীর খ খাইয়া ফেলে; পরে কতক আবার শীতে 
রৌদ্র বৃষ্টিতে ও বাতাসে ন্ট হইয়া যায়। এই প্রকার 
য়ের পর যাহ।। অবশিষ্ট থাকে, তাহাদের অনেকেই রা 
ঁ আ' সনে পড়িয়া 1 মারা যায়) শেষে দেখা যায়, মোটের 
উন পোকার সংখ্যা ঝাড়ে নাই,_ পুরানো পোকার দল, 
মরিয়া গেলে, তাহাদের জায়গা পুরণ করিবার জন্য যত গুলি 
নৃতন পোকার দরকার, কোটি কোটি নূতন, পোকার মধ্যে 
কেবল ততগুলিই বীচিয়া আছে। কেবল সবুগপোকাদের 
মধ্যেই যে ইহা দেখা যায় তাহা নয়। এক- 'একট। মাছে কত, 
ডিম প্রসব. করে, তাহা, তোমরা! শুনিয়াছ। : গ্রত্যেক ডিম, 








০. পোকামাকড়, 

হইতেই ২ যদি মা ম ্ছ জন্মিত, তাহা হইলে পৃথিবীর, নদী, অমুদ্র, 

খাল, বিল, এক বত্সরেই মাছে পূর্ণ হইয়া যাইত, 1: পানে 
জলে ডুব দিয়া যে স্বান করিবে, তাহারও উপায় থাকিত না। 
কিন্তু তাহা দেখ। যায় না। : ডিমের অধিকাংশই জলে থ কি 
্ ন্ট হইয়া যায়, কাজেই সেগুলি হইতে মাছ জন্মে না। 
আবার ডিম ফুটিয়া যে ছোট ছোট মাচ বাহির হয়, ভাহাদেরও 
সকলগুলি শেষ পর্যন্ত বাচে না। নানা রকম বড় মাছ 
এবং অন্য জলচর, প্রাণীর 1 সেগুলিকে খাইয়া ফেলে। শেষে 
দেখা যায়ি._ মৌটের উপরে মাছের সংখ্যা বাড়ে নাই।, 


এত গ্রাণিহতা! কেন হয়? 

_ প্ুধিবীতে শুদ্ক স্থান নাই; জল, স্থল, আকাশ সকলি 
রাতে, পূর্ণ। তবুও বিধাতা কেন এই : প্রকারে বন্ড 
প্রাণীর ষ্টি করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া দেন, 
তাহা হঠাৎ বুঝা যায় না। কিন্ত তোমরা যদি একটু চিন্তা 
করিয়া! দেখ, তাহা হইলে খাজা উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে । 
বিধাতা নিষ্ঠুর নয় সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলের জাই ত জনন 
পৃথিবী জুডিয। চলিতেছে । নক ও 5 এ 
জল, বাতাস ও মাটির সার বংশ খাইয়া গাছপালা 
_বাঁচিতে পারে, কিন্তু প্রণীর | তাহা পারে না। তাহাদের 
-ঝাচিয়া থাকার জন্য লতাপাতা চাই পোকা-মাকড় চাই এবং 
কাহারো কাহারে! জন্য মাংসও চাই। অধিকাংশ পাখীই 
কীট- পতঙ্গ খাইয়া" বাঁচে.-বাঘ সিং হ ইত্যাদির প্রধান খাছ 
মাং স।. কাজেই, বংশ-রক্ষার জন্য যত নুতন কট পতঙ্গের 
দরকার ঠিক ততগুলি সন্ভানই যদি জন্মিত, তবে পাশীরাই 
সেগুলিকে খাইয়া শেষ করিয়া দিত, _-ইহাতে কীট- পতাঙ্গের 
বংশ লোপ পাইয়া যাইত। ইহা নিবারণের, জন্যই কীট, 
পতজের । দল অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করিয়া অসংখ্য নৃতন পতঙ্গ 
উৎপন্ন করে। ইহাতে পাখীরা পেট, ভরিয়া খাইতে গায়, 
অধচ আহারের পর যে সকল নৃতন পতঙ্গ অবশিষ্ট থাকে, 
হারাই বংশ রক্ষা করে। 


রত ' গোবুআকড 





ভোমরা: ্‌ ত ভাবিতেছ, পতনের বশ রক্ষা হউক টু 
| বানা হউক, ত হাতে পুথি বীর কিছুই রড বৃদ্ধি নাই। এ 
টা গুলা সমূলে মরিয়া গেলেই ভালো । কিন্তু ষিনি ঠা 
স্ষ্টি করিয়ার্জেন, ভিনি এই কথা ভাবেন না,--ভিনি অতি ছোট 
. প্রাণীর বাচিয়া থ। কার জন্য যেমন বাবস্থা করেন, খুব বড় সু 
বুদ্ধিমান প্রাণীদের জগ্যও সেই রকম ব্যবস্থা রাখেন। সিংহ: 
বাব্াস্র সংসারের কি উপকার করে জানি না। কিন্তু মানুষের 
স্তায় সিংহ হব্যাপ্ররাও জগদীশবরের সুষ্ট প্রাণী। মানুষের যদি, 
গ্থিবীতে থাকিবার দাবি থাকে, তবে বাথ, ভালুক, সিংহেরও, 
দাবি আছে। খুটি পৃতিয়া, প্রাচীর উঠা য়া পৃথিবীর জমি 
ভাগ করিয়া মানুণ বলে.._এই জমি আমার, এই দেশের রাজা, 
আমি | সিংহের দল যদি জঙ্গল হইতে ঠ বাহির হইয়। বলিতে: 
আব করে,--এই জঙ্গল আমাদের, ইহাতে £ মানুষের কোনো 
দাবি নাই; ভবে তাহাদিগকে অপরাধা করা যায় না। রা 
প্রাণীই বিধাতার স্নেহের পাত্র। সিংহ ব্য লতাপাতা, বা 
ফলমূল খ খায় না, দুর্ববল পঞ্ডদের মাংসই ইহাদের প্রধান খাগ্। 
কাজেই সিংহ ব্যাত্রের খান্ভের আয়োজন এবং তাহাদের. বংশ- 
রক্ষার উপায় বিধাত ঠাকে করিতে হয়, আবার ইহাও তাহাকে 
: দেখিতে : হয়, যেন: এই নকল, বলবান্‌, প্রাণীর উত্পাতে, 
ছা লা রা ণূ ৭ হারাইয়া নির্বংশ হইয়া না যায়।. এই দুই 
. উদ্দেশ সফল করিবার জনা ুর্বল প্রাণীরা যাহাতে ব্ছ্‌ সন্তান 
প্রসব ক করে, জগদীশ তাহার বিধান করিয়া দিয়াছেন। । 












_.. প্রাণিহত্যার অন্য কারণ, 
রর দের এরকম জন্ম মৃত্যুর ইহাই একমাত্র ক কারণ 
নয়। ফে-দকল পণ্ডিত প্রাণীদিগের জীবনের ব্যাপার লইয় 
অনেক পরীক্ষা ও চিন্ত! করিয়াছেন, তীহাদের কাছে এ 
সম্বন্ধে আর একটি কথ] শুনা যায়। তোমাদিগকে গা 
সংক্ষেপে বলিতেছি। তাহার! | বলেন,আজকাল আমরা 
যেমন কোনো প্রাণীকে বুদ্ধিতে, কাছাকে দেহের শক্তিতে, 
কাহাকে আৰ বার চতুরতায় প্রধান দেখিতে পাইতেছি, প্রথম 
স্ষ্থির সময়ে তাহাদের কেহই এই সকল গণ লইয়া! জন্মে 
নাই। জগদীশ্খর গথমে কোটি কোটি প্রাণী সি করিয়া 
এই পৃথিবীতে ছু! ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ক্রমে খাবার লইয়া) | 
আরামের দামগ্রী ও বাসস্থান লইয়া : তাহাদের মধ্যে ঘোর 
তি মারামারি হানাহানি হইয়ািল। এই যুদ্ধে যাহারা একটু 
বুধ টায় বা বা নানা রকম ফন্দি আঁটিয়া৷ জিতিতে পারিয়া- 
ছিল, তাহারাই ুগুান্তর ধরিয়া সেই সকল গুণের উন্নতি 
করিতে টে এখন প্রাণীদের মধ্যে* প্রধান হইয়া 
রিল ষ ধারা হারিয আসিতেছিল,-_-তাহারাই এখন 
নিকৃষ্ট প্রাণী। 
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 বলবান্‌ ধীর অত্যাচ রে ইহাদের অনেকেরই বংশ. 
লোপ পাইয়া গিয়াছে। যাহাদের বংশ আছে, তাহারা 
প্রবলের নিকটে হার মানিয়াই, জীবন শেষ করিতেছে, 
সৃতরাং, বলিতে হয়, ক্ষুদ্র প্রাণীদের জন্ম এবং তাহাদের 
পরস্পরের মারামারি হানাহানি প্রাণিজাতিকে উন্নতির পথে. 
লইয়া যাইতেছে । 


প্রাণীদের উন্নতি 


টব বলিলাম, বোধ হয় তাহা,তোমরা বি 
চি বুঝিলে না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। 
পরীক্ষার ফল বাহির হইলে তোমাদের র সকল পুরস্কার দেওয়া 
হয়। রাণে ছেলে আনেক, সকলেই পুরস্কার পাইবার জন্য, 
পরিশ্রম করে। শেষে তোমাদের মধো যে | তিন চারিটি 

ছেলে পরীক্ষায় মকলকে হারাইয়া, বেশি, নম্বর রাখেন 
তাহ রাই পুরস্কা র পায়। মনে কর, তোমাদের স্কুলের নিয়ম 
হই ইল,--ভাল- মন্দ গ্রতোক ছেলেই পুরস্কার গ পাইবে এবং 
লোকে কলকেই আদর করিবে। এই আবস্থায় তোমরা 
কি করিবে, ভাবিয়া দেখ দেখি। তখন তোমরা কেহই 
পরীক্ষায় তাল হইবার জন্য চেষ্টা করিবে না; তৌম [দের 
মনে হইবে, বখনু সকলেই সমান পুরস্কার ও সমান আদর. 
পাইতেছে, তখন মিছামিছি টিয়া কষ্ট পাই কেন? 
আর একটা, | উদাহরণ দেওয়া যাউক। চপ করিয়া 
ঘরে: বসিয়া থাকিলে মানুষ জীবনে ্থখ পায় না। সকলকেই 
খাটিযা: টাকাকড়ি মানমন্ত্রম ও বিষ্াজ্ঞান উপা জন নি ৰ 
হয়ে ফ যত বুদ্ধি করিয়া (টিতে পারে, দে'জীবুনে ততই 
সুখী হয়। মনে কর, গথিবাটা এমন হইয়া গেল, যেন, যন, 
লোকজনের খাওয়াদাওয়া ও সখভোগের ভাবনা থাকি 


ডি ১2 ব্যাক মাড়. 


না যখন নফেটিদ দরকার তাহা, ভগবানের: আদেশে হাতের রে. 
গোড়ায় য় ও. মুখের উপরে আসিতে লা [গিল।, | তখন পৃথিবীর 
.এই € লোকগুল! কি. করিবে, ধলিতে পার, কি ? ঘুমাইয়া | 
গড়াগড়ি দিয়া, হাই তুলিয়াই জীবন কাটাইবে নাকি? তখন. 
কলকারখানা টরাম্রেলওয়ে স্কুল-কলেজ সকলি বন্ধ হইয়া 
যাইবে । । এই অবস্থায় মানুষ একেবারে মাটি হইয়  ধাইবে, রি 
তখন ছুই পা. চলিয়া বেড়াইতে বা একটু ধর, বসি তি. 
| তাহাদের কষ্ট হইবে প্র রি 
... স্তরাং বুঝ যাইতে তছে, যেসকল জিনিস, পা [ইলে মানু | 
খে স্বচ্ছন্দ জীবন কাটাইতে পারে এবং মনের সুখ পাইতে 
পারে, তাহা সহজে হাতের গে ড়ায় পাওয়া যায় না এইই ও 
জন্যই লোকে যত করিয়া লেখাপড়া শিখে, জ্ঞানবুদ্ধির উদ 
করে 1. তাহার পর যে দেশ পরিশ্রম ও বুদ্ধির বলে, শিল্পের 
বলে এবং টাকার জোরে বড হয়, সেই দেশ | পুখিবীতে 
সম্মান পায়। 47151 
মানুষের সম্থন্ধে এতক্ষণ যাহা বলিলাম, ছোট 
্রাণীদের সঙ্ন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা, চলে: পৃথিবীর 
উপরে ফে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি পোকামাকড় চলিয়া ফিরিয়া 
বেড়াইতে ছে তাহাদিগকেও মানুষের মত, চেষ্টা করিয়া 
খাবার, জোগাড় করিতে হয়, বলবান্‌ শত্ররা বখন তাহাদিগকে রর 
মাক্রষণ, করে, তখন: জোর. দেখাইয়া বা! কৌশল করিয়া . 
মতরক্ষা করিতে হয়। তা ছাড়া সম্তানদিগকে চাইয়া রি 





ানীদের উন্নতি গ; 


ঝাখিবার ২ জন্য চেষ্টা করিতে হ এবং মাথা গু ঠজিবার মত 
বাসনা থাকিলে নিরাপদ জায়গায় বাসা প্রস্তুত করিতে হয়। 
ভোমাদের, ঘরের, কোণে ব! বাগানের গ ছের ডালে মাকড়সারা 
কত কট: করিয়! জাল বুনে, ভাহা অবশ্টাই দেখিয়াচ।, 
ক্ষুধা লাগলেই যদ মো টা মোটা. মাছি ও পো [কাত আসিয়া 
মাকড়সার কাছে খরা দিত, বাহ হুইলে কোনো মাকড়সা 
কি জাল পাতিয়া মাছি ধরিতে যাইত? কিন্তু কোনো 
াডিই মাকড়সার, কাছে ধরা, দিতে চায় না ; তাই তাহারা 
মাকড়স! দেখিলেই কৌশলে পলাইয়া যায় এবং মাকড়দারা 
আরে কৌশল, খাটাইরা জালের ফীঁদ পাতে, ও বেইফ পদে 
মম াছিদিগকে ফেলিয়া খাবারের জোগাড় করে। 
১. ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পা পারিবে, মাকড়দার জাল 
র বুদ র কৌশল এবং মাছির মত্র্কভাবে চলাফেরার অভ্যাস, 
পরস্পরকে হারাইয়। দিঝার চেষ্টা হইতে জবি যা ইহা 
ফেন: তোমা দের, ক্রিকেট খেলা। ভুমি চাও, তুমি যাহাতে 
*আউটগ , না হও, আর তোমার ব্জ্ধু চায়, তোমাকে দআউট্‌” 
করিতে। ছুই দশ দিন এই প্রকারে খেলা করিতে করিতে 
তুমি "রঙ মারিধার কৌশল এমন সুন্রর শিখিয়া যাও ফে, 
কেহ. তোমাকে সহজে “আউট্‌” করিতে পাবে না সঙ্গে 
টুনা টে চে "দিবার, এমন নন কৌশব খিয়া ব ধায়. 






সিং পোকা; মাকড়, 


বলিলাম, পুধিবীর সকল, প্রামীর, সম্বন্ধেই সেই কথা, ধা বলা 
খাটে। - শুকে হারাইয়া নিজের ও ও সন্তানদের. জীবন রক্ষা 
করিতে হইবে, বলিয়াই উচু গাছের পাতার আড়ালে পাখীর, 
ভ্রমে এমন খাসা বাধতে শিখিয়াছে। শক্তদের সঙ্গে 
লন্তাই কর কা রিয়া বাচিয়া থাকিবার, ভম্তাই, শামুক ও. কচ্ছপের 
শরীর কঠিন আবরণে ঢাকা থাকে এবং ছুঁচোর গায়ে এমন. 
ব্ভ্রি দুর্গন্ধ মাখানো থাকে । আবার. আর, এক দিকে দেখ, 
বড বড় খাদে মারিয়া আহার, করিবার জন্য বাঘ 
ভালুক ও পিংহের মুখে এমন ন ধারালো দাত এবং গাবায় এমন 
ছুঁছলো নখের তি হইয়াজে:. ..-:- ০১১৮ ৭ - 

“কেবল শক্রর হাত, হতে রক্ষা চিনের জন্য এবং 
খাবার সং গ্রহের জন্তই যে, প্রাণীরা এইরকম বিচিত্র অ কার 
পাইয়াছে, তাহা নয়।: বাসের জারগা লইয়া কাড়াকাড়ি: 
আরন্ত ইল অনেকে দেহের, পরি রন, করিয়া বীরে ধীরে 
নানা জাতিতে পরিণত হই ইয়াছে। আছে বসতি বেশি হইলে 
বা. সেখানে চোর, ডাকাতের, উৎ পাত ফলে লোকে ক 








২" প্রাণীদের উল্নতি রর 4 ১৯. 


যায় না। _জলেই, সকল, প্রাণীর প্রথম জন্ম হইয়াছিল 1 
তার পরে সমুদ্রের ও নদীর জল এককালে যখন প্রাণীতে 
প্রাণীতে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন জলের প্রাণী ডাঙায় 
আসিয়া বাস করিতে, আরন্ত করিয়াছিল। শামুক এ গুগৃলি 
জলের প্রাণী, যখন. তাহারা নানা কারণে জলে টি'কিয়া 
থাকিতে পারিল না, তখন তাহাদেরি মধো কতকগুলি ডাডায় 
্ আসিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে আর করিল এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তাহাদের দেহেরও অনেক পরিবন্ধন হইতে! লাগিল। 
আমরা এখন যে সকল ভাঙার শা মুক দেখিতে পাই, তারা 
জলের শামুকদেরই জা ত। আবার ভাগ্ায় থাকিয়া আস্ম- 
রক্ষ। করা যাহাদের কঠিন হইয়াছিল, তখন তাহারা স্থলের 
প্রাণী হইয়াও জলে আস্ত শ্য় লইয়াছিল। তিমি মাছ ইহাদের 
একটা উদ্বাহ্রণ। ইহারা গোড়ায় স্থলচর প্রাণ ছিল ! 
যাহাদের জলে বা স্থলে কোনোখানেই থ [কার সুবিধা হ ইল 
- না.তাহ হারা উউচ'র হইয়া দাড়া [ইল । ব্যাড, কচ্ছপ । এবং 
আরো অনেক, প্রাণী উভচর । ইহারা সুবিধা মত কখনো 
জলে এবং কখনো স্থলে বাস করিয়া বাচিয়া আছে। যে 
সকল দুর্বল, প্রাণীর উপরে শত্রুর উৎপাত বেশি ছিল, তাহারা 
'জলের উপরে বা ডাঙীয় প্রকাশ্থাভাবে বাস, করিতে পারে 
নাই, সমুদ্রের পাকের তলায়, কিংবা অন্ধকার. পর্বতের 
গুহার, আশ্রয় লইয়! ব বাস 'স করিতে. আর্ত করিয়া ছিল পা এই 
সকল: প্রাণীর সন্তান সন্ততি এখন অনেক আছে। সমুদ্রের, 


১113 পোকা. 
উপরকার জলে বা ডাঙায় তাহারা বেড়াইতে ঠ শে স৮ 
সুরার আলো! তাহারা সহাই করিতে পারে না। নি রর 
.. এপর্যান্ত যাহা, বলিলাম তাহা হইতে তোমরা বোধ হয় 
বুঝি জগরার যে কোটি, কোটি, প্রাণীর জন্ম: দিয়! 
জলে স্থলে আকাশে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহারা দলে দলে 
মরিয়া যাউক, ইহা তাহার উদ্দেশ্ঠ ময়। স্থান লইয়া, খাগ্ঠ 
লইয়া ও. আবাম লইয়া পরস্পরের মধো কাটাকাটি মারামারি 
চলুক, এবং সকলে এই লড়াইয়ে যোগ দিয়া পরস্পরকে 
উন্নত, করুক, ইহাই তাহার, অভিপ্র। প্রায়। - এই লড়াইয়ে 
যোগ দিয়া কিছুকাল জিতিয়াছিল বলিয়াই, পিগী লব! ও. 
মৌমাছিরা এত বুদ্ধিমান্‌। মানুষও এই লড়াইয়ে যোগ 
| দয়াছিল এবং ইহাতে অনেক লাভ করিয় [ছিল। অপর 
. প্রাণীদের, সহিত লড়াইয়ে অনেক হানাহ হানি রক্তা রক্তি 
কারাছিন বাজয়াই মানুষ আজ আধীদের মধ্যে শ্রেষ্ট 
হইয়াছে। | ও ১ 


_ প্রাণীদের দেহের বৃদ্ধি 


ছেলেবেলায় যখন তোমাদেরি, মত ছোট ছিলাম, তখন 
কেবলি মনে হইত--বাগানে টা যে চ্টোট চারা গাছটি 
ু তি য়াছিলাম ম এবং খাঁচায় এ বে পাখীর াচ্চাটি রাখিয়। 

তু করিতেছিলাম,_ঢুই মাস পরে তাহারা এত বড় হইল 
ক মনের এই প্রশ্নটির উত্তর তখন কাহারে! কাছে 
গাই ট নাই.-_হয় ত কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হ্য় 
নাই। তোমাদের মধ্যে কাহারো | কাহারো মনে হয় ত এই 
রকম প্রশ্ন উপস্থিত হয়। তাই কোন্‌ কোন্‌ সামগ্রী দিয়া 
প্রাণীদের শরীর গড়া হইয়াছে, এবং দিনে দিনে তাহারা কি. 
প্রকারে বাড়ে তাহার একটু পরিচয় দিব। | 
| মাটি দিয়া পূতুল গড়া হয়, ইট কাঠ ঠ চলি দিয়া 
ঘর- বাড়ী গাধা হয়। যে জিনিস দিয়া গাছপালা এবং প্রাণী 
দের দেহ স্ব তাহাকে কোষ বলে | ইট কাঠের, আকৃতি 
হাতে নাড়িয়। চাড়িয়া এবং চোখে দেখিয়া অ আমরা মহজে 
জি পারি। কিন্তু প্রাণীদের শরীরের কোধ, এত ছোট 
হা খালি-চোখে খে দেখা যায়না ) দেখিতে হইলে খ্ব বড় 
ক স্তরের দরকার হ্য়। জেমব | হয়ত মনে করিতে, 
কোগুলির, আকা নর ইটের মত চৌকা রকমের, না হয় 
ভীটার মত গোল) কিন্তু তাহা নয়। কোষের আকৃতি 


২২. পোকানাকড় 


দ্র থাকে না  চৌকা লা গোল রেট | সকল দরে 
কোইই প্র নি রে আছে। না গায়ের মাংসপেশীর 
রর ধ অপুবীক্ষণ যন্ত্রে কি 
টি রকম দেখায়, এখানে তাার 
রর একটা ছবি দিলাম। চর ১ 
এই কোষ লন্বা। ভার 
পরের ছবিটি প্র নর লি ভার 
অর্থাৎ, সন্তের . কোষের, 
আরুতি। যরুতের কোব- 
_ গুলি যেন মৌম৷ ছির ঢা [কের 
এক একট! কুঠা রি। কোষের ; 
আকৃতি কত, বিচি হয 
ছবি দুইটি দেখি [লেই তোমরা : 
|  বুথিতে পুরিবে।. .... 
স্টেট ছবির প্রতোক কোষের 
ডি) মধ্যে তোঘুরা এক একটি 
কালো বিন্দু দেখিতে, পাইবে বকে কোবমাতী বলে। 
নর ইহাই কোষের একমাত্র বস্তু নয়। & জিনিনটাকে 
ঘিরিয়া আর, একটি ব্ত থাকে, ইহাকে জর সতী বলে। 
প্রাণী ও গইপাসা র. শরীরে, ইহাই, সজীব ভ্রবয ব্য। যাহা 
আমা দের খুব আদরের ও কাজের জিনিদ তত কে আমরা 
অনেক যু করিয়া রাখি সর্বদা তয় হয়, গাছে তাহা ন্ট 











প্রাণাদের দেহের বুদ্ধি. 






















হইয়া ও যায়) 3. আণীর দেহের সেই ছোট কোবের ভিতর ৰ্ 
কোফসামগ্রী: এবং. জীবৈ-দামগ্রীর মত [দরে 
আর নাই। এইগুলিই প্রাণীকে বীচাইয়। রাখে 
(যাহাতে হঠাৎ নষ্ট ল। হয়, তাহার জন্য এ দুইটি 
. টারিদিক খুব মজবুত প্রাচীর দিয়া খেরা থাকে; 
কৌটার মধ যেমন তোমর! সোনার আংটি সাবধা! 
দাও, কোষ- সামশ্রী 3 কাধের প্রাচীরের মধ্যে ঠিক 
 মাবধানে থাকে। : এই ব্যবস্থায় বাহিরের আঘা] 
_ভিতরকার আপগল জিনিসটাকে নষ্ট করিতে 
_ আমরা কোষের যে নানা আকৃতির ছবি দিয়াছি 
 প্রাচীরেরই ছবি। কো সামগ্রী অভি ছোট 
ছি এলাচ মৃত, তাহার গোল লম্বা না ॥ চৌকা আক 
৫ এ এখন প্রাণীদের শরীর কি. রকমে বৃদ্ধি 
টি বলিব । পাত্রে যতটা জিনিস জাটে, তাহার এ 
রে ধরাইতে (গেলেই, জিনিস পড়িয়া নষ্ট হইয়া 
_ জিনিসটাকে দুইটি পাত্রে ন[ রাখিলে চলে না 
কোষের ভিতরকার সেই কোষ-সা সামজী যখন পু, 
চল খন ন তাহা থা একটি হে কোষের ॥ মধ্যে আটক ধন রর 





বারা স্যড 







কাজেই পা দেহের সাধ হইতে! থাকে ] 


সে তোমাদিগকে দেহের, বাধ কথা 


সর আণিদেহের বির ই হা ই কারণ রি 













টং, সকল শন বিষয়ের ৫ (কোনো সু 
বলিব ২ রঃ না (তোমরা বড় হইয়া মন 





প্র শীদের € রমীবিভাগ 


ৃ সংসারের জিনিস পত্র ঠিক গুছাইগা রি দে 
রা কোনোটাই কাছের সময়ে হাতের গোড়ায় পাওয়। বায়, 
তখন বড় মুক্ষিলে পড়িতে হয়। মনে কর, যেন ডো? 
 রাাঘরের হাতাবেড়ি, ভাপার ঘরের চাল দালের 
শুইবার ঘরের বিছানা বালিশ এবং পড়িবার ঘরের 
পত্র, সকলি এলোমেলো করিয়া একটি ঘরে ॥ 
রাখা হইয়াছে । এই অবস্থায় কোনো একটা জিনিস 
গেলে অনেক সময় কাটিয়া যায়: বামুন ঠাকুর 
চাল গাল হাতের গোড়ায় না পাইয়া! তখন চী 
করে,--ঠিক সময়ে খাওয়া হয়: না। : পড়ার 
: গিলে সমস্ত সকালটা কাটিয়া যায়,--তে তমাদের 
হয় না  খুঁমাইবার সময়ে বালিশ কম্বল 
যায়, না, খন হয় ত ঘরের মেজের উপ 
রি কাটহিতে হয়। জিনিস পত্র, গুছাইয়া নম 
; বিপদ। তোমাদের বাড়ীতে কতগুলি: 
জানি না। হয় তুই তিনটা আলমারি 
রি ইংরাজি নানার গল্পের বই, ব্যাক, 
টন এই' সকল বই তোমরা বদি 
. আরিতে জাজাইয়া না রাখ. তাহা হইলে কে 



















পোক কা'পাকড় 










লো লযোগে পড়িতে হয না কঃ? £ তখন কি 


রি র রা বুকে টি | চলে। কেহ উড়িয়া বেড়ায়, রর 
সা দিয়া চল ফেরা করে; (কাহারে ॥শররে রড ং 


শা চাহে, খর লদ রকমের : 





টি বড় বড় দলে ভাগ: করেন। নু 
রি রিয়াই তাহারা শি থ [কেন না? 





নর একটা উদ দিলে প্রা মীর র বিগ কথ! আমা 
করিয়া বুঝিবে টি চি 
৮... অনে কর, আমরা গোরুর, শ্রেণী বিভাগ করি, চি ) | 
োখলেই। বুঝা যায়, গোরুর দেহে শিরদীড়া অর্থাৎ মেরুদণ্ড: 
র্‌ আছে) সুতরাং গোর যে, মেরুদ গত প্রাণী তাহা | সহজেই 
ু হইয়া যা যায়। কিন্তু কেবল গোরুই মেরুদন্তী গাণী নর, 
শোসাপ, ব্যাড, মাছ, বানর, মানুষ সকলের মেরুদণ্ড আছে । 
কাজেই গোর যাহাতে সাপ ব্যান্ডের দলে না পড়ে, তাহ 
দেখা প্রয়োজন হয়, |. এই জনা ইহা রর জীবনের কাজ- কশ্ম রত. 
অঙ্-প্রতাঙ্ ভাল করিয়া দেখিতে হত়্। গোরুর দেহ: 
লোমে ঢাকা থাকে ; ইহারা সাপ বা ব্যাঞ্ডের মত ডিম. 
প্রসব না করিয়া শাবক প্রসব করে, এবং শাবকগুলিকে 
স্তনের! দুধ খাওয়াইয়া বড় করে। অনুসন্ধান করিলে গোরুর 
'এই সকল ব্যাপার, আমাদের নজরে পড়িয়া যায়।, : সৃতরাং 
গোরুকে স্তন্যপায়ী প্রাণী বলা যাইতে পারে, _-কাঁজেই ইসা 
মেরু শাদের শাখায় স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাণী হইয়া! দাড়ায়। 
. কিছ্তু এই বিভাগ কেই শেষ বিভাগ করিলে চলে না। 
যাহাদের মেরুদণ্ড আছে, আবার যাহারা স্তনের দুধ, 
খাওয়াইয় শাবকদিগকে বাঁচায়, এইরকম প্রাণী গোরু ছাড়া 

আরো অনেক আছে। মানুষ, বানর, শুকর, বাঘ, ভালুক 
রিলে এই রকমের প্রাণী; স্থৃতরাং গোরুর জীবনের সু 
কিছু কিছু বিষয় জানিয়া তাহাকে মানুধ, বানর, বাঘ, ভালুক 





২৮ পোকা-মাকড় 


ইত্যাদি হইতে: পৃথক্‌ করা দরকার গোরুরা কি রকমে খায় 
 এবংকি রকমে খাস্ত চিবায়, মনে বা দেখ। একগাদা 
টাটকা ঘাস সম্মুখে রাখিলে গোর তাহা পাঁচ মিনিটে খাইয়া 
শেষ ক করে; কিছ ইহাতে ঘাস রদ রর যায় না। পেটের 
ডি ভিতরে পাক-যস্ত্রের কাছে যে একটা থলি থাকে, উহা প্রথমে 
র্‌ সেখানে জমা হয়। পরে গাছের চায়ায় বা গোয়াল-ঘরে 
শুইয়া যখন, গোরুরা বিমাইতে থাকে, তখন সেই ঘাসই 
আবার তাহাদের মুখে াসিয়। উপস্থিত হয়। তখন উ্থারা 
. সেই ঘাঁদ অনেকক্ষণ ভাল করিয়া চিবাইয়! গিলিয়া ফেলে । 
এই; রকমে দ্বিং তীয়বার চিনাইয়া গিলিলে খাস পাকঘন্ধে শর্থা 
পেটে পৌছে। এই প্রকার দ্বিতীয়বার চিবানোকে পজাবর- 
কাটা বলে ভাল কথায় তাহাকেই পরো স্তন করা বলা 
রর হয়। স্ুতরাঃ গোর রোমন্থক প্রাণীদের পর্যায়ে (60715), 
পাড়ে । ই দলের, প্রাণীদের পায়ের খুর জোড়া নয়। পোড়ার 
খুর, জোড় ডা,_তাহারা গোরুদের মত জাবুর, কাটায় ন না ৮. 
টি যাহা খায় তাহা, 1 একবারে গিলিয়া পাকবন্তরে লইয়া | যায়। 
যাহা হউক, দেখা গেল--গোরু, মেরুদ্তী, ্তসথপায়ী 
এবং রোদ, প্রানী। কিন্তু এই রকম ভাগ করাতেও : 
| গোকুর, পরিচয় সম্পূর্ণ হর না। কারণ উট, হরিণ, মহিষ, 
শ্রভৃতি জন্রাণ গে |রুদের মত, (দুইবার গিলিয়া খায় 
কাজেই উট. ও. হরিণের সঙ্গে গোর দের, গোলযোগ বাধার রর 
অন্তাবনা থাকে। স্বতরাং আরো কোনো, নুতন, পরিচয়ে 





প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ হন 
গোরুকে এ “সকল জন্তু হইতে, পুথক্‌ কর! দূরকার। এইরূপ 
স্থলে জীবতকুবিদ্গণ প্রানীদিগকে এক একটা বিশেষ নাম 
দিয়া এই কাজটি শেষ করেন। ভীহারা গোরুকে বৃষ উন রর 
(9) অন্তর্গত করেন । এই রকমে ্রাণিখিভাগে গোরু 
সহিত * ার কোনো জানোয়ারের মিল থাকিতে পারে না। 
. স্বতরাং আমরা ধেরকমে গোরুর স্থান নির্দেশ 
করিলাম, সেই অনুসারে গোরুরা মেরুদডীদের শাখায় : 
ত্যপায়ীদের শ্রেণীতে পড়িল। তার পরে খাগ্ঘ দুইবার 
লিয়া যায বলিয়া ইহারা রোমন্ুক প্রাণীদের পর্যায়ে গেলু 
এবং অন্য রোমস্থক প্রাণী হইতে পৃথক করিবার জন্য তাহা- 
দিগকে শেষে গো জাতিতে ফেলা হইল। ৮ 
. €কবল গোরু নয়, সকল প্রাণীকেই বৈজ্ঞানি: কর! নি 
(রকমে শরীরের মো ট [টামুটি গড়ন দেখিরা প্রথমে বড়, বড় শাখায় 
ভাগ করেন। ত্বার পরে তাহাদের চালচলন ওঁ দেহের 
_ভিতরকার কাজ খোজ করিয়া, বি গুলিকেই আরো কত কগুলি টা 
ছোট ছোট দলে ফেলেন। ইহাতে গ্রণীদিগকে চিনিয়া লইয় 
তাহাদের জীবনের সকল, বিষয় সন্ধান করার সুবিধা [হয়। 
রি . আমরা প্রাণীদের ছেটে দলগুলির কথা বলি; না রা 
পু থিবীর অস্ত প্রাণীকে যে. কয়েকটি প্রধান, শাখায় ভাগ : 
করা: হইয়াছে, আহাদেরি অল্প পরিচয় দিব এবং সেই সকল: 
শাখার যে প্রাণীদের সহিত, তোমাদের জান। না | আছে, রর 
তাহাদের জীবনের কথা থা বলিব। এ 


ও প্রথম শাখা 


এক-কো ষ প্রাণী 


আমরা আগেই, বলিয়াছি, জীবমাত্রেরই শরীর কোন 
নু দিয়া প্রস্তুত র্‌ একটি ছোট গাছের বা পিপড়া 1র মত একটি " 
ছোট প্রাণীর শরীরে কোটি কোটি কোষ থাকে। এই 
সকল, কোষের, প্রতোকটি পুষ্ট হইয়া আপনা হইতেই ভাঙিয়া | 
দুইটি কোষের উৎপত্তি করে! ক্রমে সেই দুই ইটি হইতে 
চারিটি এবং চারিটি হইতে আটিটি ইত্যাদি করিয়া অসংখা ৰ 
নুতন কোষের স্ছি হয়। কিন্তু তোমরা যি কোনো জন্তর | 
পর তইউতে একটি কো পৃথক করিয়া পরী কর, তাহা 
এ রকমে ভাঙিয়া চররিয়া নুতন কোষ প্রস্তুত করিবে না না. ; শরীর - 
হইতে ঠ তা করিলেই কোষ ধারণ ততঃ মরিয়া | যায় ৮ 
| আমরা যে প্রাণীদের কথা বলিব তাহারা এক, একটা 
নি লইয়াই জন্মে এবং শেষ পরাস্ত তাহাদের দেহে একটার ্ 
বেশি, কোষ থাকে না . ইহারাই সথষ্টির সকল, জীবজন্তুর ০ 
আগেক ার প্রাণী। ইহাকে ইংরাজিতে আমিবা (০95) 
বলে? বাংলায় ইহাদের নাম নাই, আ. (মরা, উহাদিগকে এক 
কোষ, ঘ পানী বলিব । ।. 


রি এক; কোধ প্রাণী ৩১ 


.. এক-কো! কোষ, প্রাণী ডাঙায় থাকে না। রা ইহাদের 
বাস। পুকুরের শেওলার চু গায়ে এক রকম আঠ | জিনিস | 
লাগিয়া গ থাকে, ইহা বোধ হয় তোমরা | গ্। এই 
আঠালো জিনিসের বধোই উহারা বাস করে| তাশ্ছাড়া 
নদরমা ও. চৌবাচ্চার জলেও উহাদের সন্ধান গাওয়া ষায়। 
তোমরা হয় ত ভাবিতে চ, আজ-ই চৌবাচ্চার ভিতরকার 
_ শেগুলায় এক-কোধ প্রাণীদের খোঁজ করিবে এবং তাহাদিগকে 
পিপড়ের মং মত বা উকুনের মত বেড়াইতে দেখিবে। কিন্তু 
ইহারা সে রকমের প্রাণী নয়। ইহাদের মুখ, চোখ, কান, 
্ মাথা, পা কিছুই নাই; তার উপরে আবার আকারে এত 
ছোট যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া একেবারে দেখাই যায়. না| 
অনুবীক্ষণে ইহাদিগকে বেশ পরিফার বা্লার আঠার মত 
: দেখায়, কেবল, তাহারি মাঝে এক একটা গাঁট জমাট ০ 
অংশ নজরে পড়ে। বলা বাহুলা উহ! আঠা নয়? পাখীর 
ডিমের ভিতরকার সাদা অংশটায় যে মকল জিনিস থাকে 
ইহা ভাহ | দিয়াই প্রশ্তত। প্রথমে দেখিলে এক-কোষ 
প্রাণীকে জানি বস বলিয়া মনেই হয় না; অনেকক্ষণ পরে, 
যখন তাহারা নড়িয়া চডয়া বেড়ায়, খনি ২ তা হাদিগকে প্রা 
_ বলিয়া বুঝ যায়। তোমরা ধদি বাড়ীতে বসিস্বু এক-কোষ 
প্রাণী দেখিতে চাও, তবে ব ছোট টো নুহ যর দ্যা 
রি 2 - ্ 
০. এক-কো, প্রাণীদের নড়াচড়া বড় মজার ব্যাপার 


আমরা চলিতে গেলে, পা দিয়া চলি; সাপ ও. কেঁচো বুকে 
য় চলে।, এক- কোষ প্রাণীদের পা, বুক, ম থা, পেট. 
কি কছুই নাই।, জলের মধ্যে চলিতে গেলে, ইহারা শরীর 
হইতে আগুলের মত কতক গুলি লম্ব। অংশ বাহির করে এবং 
সমস্ত শরীরটাকে অভি ধারে ধীরে দেই দিকে, টানিয়া লইয় 
যায়। যখন ইহাদের শরীর হইতে আঙুল বাহির হয়, তখনি ্‌ 
আন্দাজ করা যায় যে, ইহার! চলিতে আরম্ভ করিবে 
রে সময়ে তোমার শরীর হইতে যদি দুখানা পা বাহির, 
হয়, এবং স্থির হইয়া বসিবার সময়ে পা দুখা নি * রীরের সঙ্গে 
মিশিয় যায়, ইহা যেমন আশ্চধ্য, চলিবার পুর্ব এক. কোধ 
প্রাণীদের দেহ হইতে আঙুল গজাইয়া | উঠও ক সেই রকম 
| আশ্টয ১০ | 
২ এখানে এক- কোষ এ একট ৰ দিলাম হার 
প্রকুত আকার | 
অপেক্ষা, ছবির উট 
আকার | অনেক | 
হাজার গুগ বড়। 1৮৮. র্‌ 
দেখ ইহা ৪58 চি, পা! 8২ 
লা লঙ্বা_ ডল, বাহির কারাছে। রি 
একক প্রাণীরা জড়ের মত বস্তু, হইলেও তাহারা 
এ প্রাণীর আহার করিয়া সবল, ও. পুধ নষ্ট হয়, এবং, 
তার পরে সন্তান উৎপন্ন করিয়া মরিয়া বার ।... এই কথা 











একাকোষ লী টা বো রি ৩৩ ৃ 


তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কাজেই এক- কোষ 
প্রাণীদেরও আহার করিতে হয় ও সন্তান উৎপন্ন করিতে ত হয়। 
রী তোমরা বোধ হয়, ভাবিতেছ, যাহাদের মুখ নাই, গলা 
নাই, পেটে নাই, তাহার! কি রকমে খাইবে। কিন্তু তাহাদের 
তাই ক্ষুধা পায় এবং তাহারা খাবার খার। তাহাদের 
আহার বড় অদ্ভুত ব্যাপার। তোমাকে যদি রসগোল্লা-বোঝাই 
এক ৭ বড় টবের মধ্যে গলা পথ্যন্ত ডুবাইয় রাখা যায়, তাহা 
তোমার পেট ভরে কি? নিশ্চয়ই পেট ভরে, নাং 

কারণ লোকে গা দিয়া খায় না; ; মুখ দিয়াই খায়। কিন্ত টন 
কোষ প্রাণীর সত্যই সববাজ দিয় খায়। আশ্চর্য নয় কি? 
এখানে, একটা ছবি দিলাম। দেখ,-এক-কোব প্রানী 

সর্বন, শরীর দিয়া গাছের 

২ বালের মত একটা, খা 
এ ৷ জিনিসকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। 
এই রকমে ধরিয়। ইহারা 
রান .. খাস্ের সমস্ত সার-ভাগ শরীর 
য়া টিয়া খায় এবং ₹ আমরা আম খাইতে গেলে যেমন, 
 আঁটিটাকে (ফেলিয়া দিই, সেই রকমেই খা ঘের অসার 
ভাগটাকে ইহারা শরীর হইতে বাহির করিয়া ফেতে। ছবির 
দ্বিতীয় অংশটা দেখিলে বুঝিবে, এক-কোষ প্রাণীটি খাছের, 
সি অসার অংশ পিছনে ফেলিয়া দুরে সরিয়া আসিয়াছে |: ৪ 
এই, প্রানীর, দল কত: ছোট, তাহা, (তোযানিগকে আদেই 





চিত্র ও। 


৩৪  পোকা-মাকড় 


বলিয়াছি। র্‌ ইহাদের চেয়ে ছোঠ যে-দকল ল উততি জলে জন্মে. 
ূ তাহ! খা ইিয়াই ইহারা বাঁচে মানুষ মানুষকে খুন করে, ইহা 
আমরা জানি। লড়ায়ের সময়ে মানুষ যে কত মানুষকে 
_মারিয়াছে, তাহার হিসাব হয় না। কিন্তু একজন মানুষের 
| পেট ক্ষুধায় জুলিয়। উ্িলে, সে আর একটা মানুবকে ধরিয়া ৭ 
কামড়া [ইয়া খ খাইতেছে, _-এ-রকম কথা আমরা প্রায়ই শুনিতে 
পাই না। কিন্তু এক-কোথ প্রামীরা কাছে খাবার না পাইলে, তি 
র তাহাদের, জাত- ভাইদের ধরিয়াও খা ইয়া ফেলে।, এই (রকমে 
পরস্পর খাওয়া খায়ি করিবার জন্য তাহাদের মধো প্রায়ই 
লড়াই, বাধে।  গুগ্লি এবং শামুক বড়, প্রাণী, ক্ষুধা 
পাইলে এক- কোষ প্রাণীরা এই সকল বড় বড় প্রাণীদিগকেও গু. 
ছাড়ে না”ইছাদের গায়ে লাগিয়া শরীরের রস ঘষতে চা 
পা 1 ডি. 
বাতাস, না পাইলে কোনো রাই ৭ খাচে না. বিগ 
কি কি জিনিস আছে, তোমর। জান কি? ইহাতে নাইট্রোজেন 
নামে এক রকম বাস্প আছে, এবং অল্সিজেন. নামে আরে 
. একটা বাতাস আাছে। | মোটামুটি এই ছ্‌ইটা জিনিস লইয়াই: 
সাপ অন্তত । _নাইট্রোজেনের কোনো, রকম, রঙ নাই, : 
অক্সিজেনের, কোনো রগ নাই। যদি রঙ থাকিত, তাহা 
হইলে আমরা যেমন, কুয়াশার আদাযাওয়া চোখে (দেখিতে 
পাই, বাতাসেরও আসা-যাওয়া ডোখেই, নু ৯ রা 
: হা হউক, বাতাসে যে ন নাইট ট্রাজেন্‌ রাষ্প আছে, তাং র 














| এককোষ প্রাণী ৩৫ 
_জীবনবক্ষার জন প্রত্যক্ষ কোনো কাজে লাগে না-_বাতাসের 
রঃ নক্সিজেন্টাই প্রাণীর শরীরের জন্য সরববদ। দরকার। এই- 
 জন্তই বাতাস না পাইলে প্রাণীরা বাচে না। আমর! কি 
রকমে; বাতাদের অক্সিজেন শরীরের ভিতরে লই,--তোমর! 
জান নাকি? আমরা নাক, মুখ দিয়া বাতাস টানিয়া, তাহা 
_ শরীরের ভিতরকার ফুদ্ফুসে লইয়া যাই, সেখানে বাতাসের 
.. অক্মিজেন্‌ শরীরের রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায়। ইভাতে রক্ত 
পরিষ্কার হয়, শরীরে বল হয়, জীবনের কাজ, নিধিবদ্ে চলে 
এবং আরো কত কি হয়। নাক-মুখ দিয়া বাতাস লওয়া বন্ধ 
টা করিলে, এঁ-সকল কাজও বন্ধ হইয়া যায়, তখন মানুষ মারা 
ষায়। তোমরা ইতিহাসে অন্ধকুপ হত্যার কথা নিশ্চয়ই 
পা ূ একটা | খুব ছোট ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয় 
সেখানে অনেক লোককে কয়েদ করা হইয়াছিল ইন 
নাট কয়েদিদের অনেকেই মরিয়। গিয়াছিল। বাতাস 
নঃ পাওয়াতেই এই, ুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। রে 
7... ভোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, বাতাস যখন, প্রাণীদের 
এত দরকার, তবে জলের মাছ ও গুগ্লির বাতাস না. টানিয়া, 
কি. রকমে বাঁচে ?.. এই প্রশ্নের উত্তর অতি ত সহজ ।, বাতাস 
এয কেবল মাটির উপরে ও আকাশেই, আছে, তাহা নয়। 
- ,জলও অনেক, বাতাস, শুধিয়া রাখিতে পারে; এই, জনতা নদী 
সমুদ্র ও খালবিলের জলের সন্ধে .অনেক বাতাস মিশানো 
 খাকে |. মাছ ও অন্ত জলচর প্রাণীরা জলে মিশানো। 


১৬ ৃ পোরামাকড়, 


বা তাসের. অঞিজেন বাম্প, টানিয়। লইয়া বিয়া: থাকে । 
এক-কো! ষ প্রাণীদের চিতা থাকার জন্য অন্পিজেনের : 
দরকার । ইহারাও ঠিক মাছের মত করিয়া জহে মিশানো 

তাস, হইতে অক্সিজেন উানিয়া লয়। কিন অক্সিক্েন 
টনি । লইবার জন্য যেমন মানুষ ও বড় বড় স্থলচর প্রাণীদের 
শরীরে বর (ফুস্ফুদ্‌ আছে এবং জলঢর প্রাণীদের “কানকোগ 
আছে, এক-কোষ প্রাণীদের শরীরে সে" রকম কিছুই নাই রি 
ইহাদের যেমন নাক কান, মুখ পেট কোনো অ্গই নাই, - 
দেই রকম নিশ্বাস লইবারও যন্ত্র নাই। ইহারা সকল শরীর 
দিয়া জলের বাতাসের অক্সিজেন টানিয়া বাঁচিয়া থাকে। 
এই অক্সিজেনই ও তাহাদের খাদ পরিপাক রে এবং শরীর 
পু করে। এক-কৌধ প্রাণীদের দেহে এক বিন্দু রত 
দেখিতে পাওয়া যায় না, ক্‌জেই হৃদপিণ্ডের দরকার হয়, 
না। শরীরে থে কোষসামগ্রী থাকে) তাহাই রক্তের মত 
কল শরীরে চল ফেরা করে। ... 2: 2 
র প্রাণীদের মধ্যে কেহ রা কেহ পুরুষ হয়া: জন্মে। 
বি এক-কোথ । আশীদের পুরু, ভেদ নাই। হা 
সকলি অছুত। যে. রকমে ইহাদের সন্তান জন্মে, তাহা 
আরে রা অনু. ভালো করিয়া খাওয়া দওয়া করার পরে, 
শরীর মোট . ও পুষ্ট হইলেই, এই প্রানী নিজের দেহটিকে 
দুই ভাগে ও ভাগ; কালা ফেলে। এই রকমে. একটি, আধ 
ছুটি, হইয়া দাড়ায় এবং পরে আবার এই ছইটি রা নাহ 


্ এক-কোষ প্রাণী, ৬৭ 


শরীর ভাঙিয় ভাঙিয়া আরো নুতন প্রাণীর স্‌ ্টি করিতে 
খাকে। 1 এক- কোষ প্রাণীর সেই আঠার মত দেহটিকে নাঁভিয়া 
চাড়িয়া তোঁম মরা বদি খণ্ড খণ্ড করিয়া দাও, তবে দেহের 
প্রত্যেক খণ্ড হুইতে এক-একটা নুতন প্রাণীর সি হইবে । 
. তোমরা দ্থি তীয় চি ব্রটিকে আর একব বার দেখ । একটি | 
আমিব! কি প্রকারে নিজের দেহ ধিতক্ত করিয়া দুইটি হইয়াছে, 
চিত্র দেখিলে তাহা বুঝিবে। ইহারা যেন রক্বী জের ঝাড়, . 
| মৃত্য নাই। কিন্তু মাছ বা অন্য চোট জলচর প্রাণীদের | 
কাছে ইহাদের হার মানিতে হয়। মাছের! কাছে পাইলেই, 
এক-কোষ প্র শীদিগকে গিলিয়া ফেলে,তখন তাহাদের, আর | 
রক্ষা ও থাকে না। রা ক এ 
৪৭ যাহাই। হউক, এক-কোষ প্রাণীদের জাবনের ২ কাজ. এবং 
হাদের সন্তান-উৎপাদন সকলি অভ্ভুত। | 


[ঈপোক 
থে সব প্রানীর শক্র বেশি, তাহার ক্রমে [নিজের শরীর 
বদলা লইয়া শক্কে কাকি দেয়। সজার শরীরকে ঝড় বড় কটা 
দি টাকিয়া রাখে। কোনো শক্ত যদি তাহা [কে ধরিতে 
সে তবে গায়ের কাটা দেখিয়া কাছে ঘেঁষিতে পারে না। 
শক আসিতেছে জানিলেই, শামুক তাহার দমন্ত শরার 
পি পিঠের উপরকার সেই শক্ত খোলের ভিতরে টানিয়া লয়। 
ইহাতে শুর মুখে ছাই পড়ে। এ ন্বনধ আগেই তোমাদের 
কিছু ধলিয়াছি। . চি শু ও 
উড, এক কোষ পরাীদের শক্ত ২ অনেক: নিজেরা ক কাম্ড়া- 
রঃ তি: কাম্ড়ি করিয়া মরে, তারপরে 
১ জলের অন্য জন্তুরা কাচ্ঠে 
 গাইলেই তাহাদিগকে গিলিরা 
রা ও ফেলে। এ ্ুর হাত হইতে 
২ বাচিবার জন্য এক- রা 
ইবি মধ্যে কয়েক জাতি এক 








দানি ৫ ২. ষঙ্ার . ফন্দি! শা 
না 338 . এখানে সেই চালাক এক- 
(কব না র কতকগুলি ছবি দিলাম। পা 





. ছবিশুলি, দেখিলে মনে হইবে, যে কেহ অনেক কার 
রি রি করিয়া এইগুলি আঁকিয়াছে।- কিন্তু তাহা নয়-শামুক: 





 খড়িমাটির পোকা ২৩৯, 


এডি: যেমন খোলা থাকে, এলি সেই রকমের 
র্ নে এবং আপনা হইতেই উহা এক-কোষীদের গায়ে জান্মে। 
এই প্রাণীরা কত ছেটি তাহা তোমরা আগেই শুনিয়াছ ; 
ইহারা হাজারে হাজারে একর্র না হইলে এক ইঞ্চির মতও 
ছোট জায়গা | জুড়িতে পারে না৷ : খালি-চোখে ইহাঁদিগকে 
দেখাই দায়। তাই, বীর মন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়। তাহা- 
 দিগকে দেখিলে মেরকম দেখায়, ছবিতে তাহাই আঁকিয়া 
' দিলাম । দেখ, ইহাদের গায়ে কত রকম খোলা। 


রঃ খোলা-ওয়ালা এই সকল প্রাণী স সমূজরে থাকে, কাজেই 
ূ [মার পুকুরের জলে খালে বা নদীতে ইহাদের সন্ধান পাইবে 
রে সমুদ্রের জলে যে ট়্ণ মিশানো, থাকে, তাহা টানিয়। 
কয়া হার গায়ের খোলো প্রস্তুত করে। ইহাদেরি এক 
জ্ঞাতি তাইকে তোমরা চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবে। 
| পরার কাছের যাসে জল রাখিয়া! তাহাতে কতকগুগা লতা- 
.. পাতী। কয়েক দিনের জন্য রা ক দিয়ো! সেগুলি যখন 
একটু পচিতে আরন্ত করিবে, তি গ্লাসের পরিদ্ধার জল 
 লাল্চে হইয়া পড়িবে এবং ক একটা পাতলা সর 
. পড়িবে।, এই. জল, দি তোমরা অগুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে 
 সথবিধা পাও, তবে খোলা-ওয়ালা এক-কোষ, প্রাণীদের জ্ঞাতি- 
ভাইদের দেখিতে পাইবে । : তখন এক বিন্দু জুলে হাজার 
হাজার এই প্রাণী ঘুরিয়া বেড়া [ইতেছে দেখিবে। ইহাদের 
টি প্রতোকের দেহে শু শুয়ে লাগানো থাকে সেই শুঁয়ো 





ৃ ঃ ০ 8 পো কা-মাকড় 


| নাড়তে নাড়িতে তাহারা আনন্দে ঘ ঘ্ুরিয়া বেড়ায়। পূর্বেব 
ষে আমিবা অর্থাৎ এক কোষ প্রাণীর কথা, বলিয়াছি, তাহারা 
ইচ্ছা করিলে শরীর হইতে আঙুলের মত, শুয়ো বাহির 
কিক পারে ; কিন্তু ইহাদের প্র'য়ো স্থায়ি ভাবে গায়ে আটা 
'থাকে। | কাচের বোতলে, শুক্নো, খড় বা পাতা রাখিয়া 
তাহাতে খা খানিকটা গরম জল ঢালিয়া রাখিলে, কয়েক দিন 
পরে জলে এই রকম শু 'য়োওয়াল। এক-কোষ প্রাণী অনেক, 
দেখা যায়। কিন্তু ইহাদের গায়ের উপরে কখনই খোলা 
হ্য় না, _-খোলা কেবল সমুদের এককোধীদের : গা য়বের উপরে 
দেখা যায়।, চিক | 


রি তোমরা, ছবিতে: যে. খোলা- ওয়ালা এককোষ টব 
নি তাহার প্রত্যেকটি এক একটি রাণী ইহাই বোধ হয় 
মনে করিতেছ। কিছু তাহা নয়; একটা খোলাতে একটা 
প্রাণী থাকে না। প্রথমে একটি, প্রাণী সমুদ্র-জল হইতে, 
ছুণ টানিয়া লইয়! খোল! গড়িতে আরম্ত কুরে; কিন্তু সেটি 
খন বড়, হইসবা নিজের শরীর ভাঙডিয়া দুইটি প্রাণী হইয়া 
ছাড়ায়, তখন একটি, খোলায় ছুইটির স্থান হইতে পারে না।, 
এই অবস্থায় খোলার উপরকার ছোট ছিদ্র দিয়া সেই; নূতন 
প্রাণীটি বাহির, হইয়া! পড়ে এবং পুরাণো খোলার গায়ে নিজের 
অত নূতন খোলা প্রস্তুত করে। এই. রকমে একই. প্রাণীর া 
পু ] পৌয দি মিলিয়া, প্রথম খোলার চারিদিকে থা কে থাকে 
অনেক ছোট কুঠারি গড়িয়া, বাস করে। - সুতরাং, তোমরা, 





. খড়িম! টির পোক ৪১ 


ছবিতে যেসব খোলা দেখিতে ভ, আহার গরতোকটি জার 
হার এককোষ প্রাণীর ঘর |... তে 4 
এই সকল ছোট রা সমুদ্রের তলায় কাদার মধ্যে 
বা শেং গলার গায়ে জন্মিয়। কিছু দিন বচিয়া, : থাকে এবং 
তাহার পর. মরিয়া যায়। ইহাদের জনমসবত্যুর সং গে মানুষের 
কোনে সম্বন্ধ নাই, জঠাৎ, এই কথাই মনে হয়। কিন্ত 
| প্রকৃত ব্যাপার তি তা হা নয় | মানুষ ইহাদের দ্বারা যে উপকার | 
পায়, তাহার কথা শুনিলে তোমরা অবাক্‌ ভইয়। যাইবে । 
ভোমরা | চণের, পাথর দেখিয়াছ কি? পাহাড়ে এই পাথর, 
অনেক পাওয়া যায়। আমাদের দেশের আসাম অঞ্চলে চুণের 
পাথর, অনেক আছে। ইহা খুব ভালো করিয়া মাগুনে। 
পোডাইয়। । জলে ফেলিয়া | দিলে সুন্দর চুণ হয় । . এই পাথুরে- 
চণ. আমর! পাপের, অঙ্গে খাই এবং তাহা দিয়া ঘর বাড়ী 
প্রস্তুত করি। এই, চণের পাথর জিনিসটা কি, তাহা বোধ 
হয় তোমরা জান না.। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়াছেন, রর 
ইহা, এক. কোষ প্রাণীদেরই গায়ের জমাট খোলা ব্যতীত, 
আর কিছুই নয়।, সেগুলি লক্ষ লক্ষ বসর ধরিয়া সমুদ্রের, 
তলে জমা হইয়া চুণের পাথরের টি করিয়াছে । হিমালয় ও 
আল্গ্স্‌ পর্ববত খুব, উচু তাহা বোধ হয়, তোমরা শুনিয়া 1. 
এই সকল, পর্ববত এককালে সমুদ্রের তলে ছিল, ক্রমে জল. 
ছাড়িয়া, এখন ভাহা এত উচু হইয়াছে। আল্গৃস পর্বতের, 
আগাতেও উ্ণের পাথর পাওয়া যায় ।: ভাবিয়া! দেখ, কতকাল, 





১৮০৭ পোকা-মাকড় 


ধরিয়া এক-কোধ- প্রা সমুক্রের তলায় বাস কারা 
আদিজেচে তার পর ভাবিয়া দেখ, যাহাদের গায়ের 
খোলায় টুণের পাথরের হাজার হাজার পাহাড় হইয়াছে ঠ. 
তাহাদের সংখ্যাই বাকত! কেবল ইহাই নয়), যে খড়ি” 
মাটি দিয়া তোমরা! বোর্ডে অঙ্ক লেখ এবং দাত মাজো, তাহাও 
এক-কোব প্রাণীদের গায়ের হে [লা দিয়া রস প্রাস্ভুত ; তাহ? তত 
মাটির, নাম গন্ধ নাই। হু |ডিমাটিরও পাহাড় আছে, স্প্ 

শত মাইল জুড়িয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ পাহাড় |. বে 
হয়, খড়িমাটির পাহাড়ও এককালে সমুদ্রের ত তলায় ছিল, এখন 
জল ২ হইতে গ ৷ ঝাড় দিয় উদিয়াছে। চির 


নান | রকম এক- কোষ প্রা নীর মধ্যে 7 আমর জাতিকে 
কের ৷ কয়েকটির সামান্য পরিচয় দিলাম ৷ ইহা ছাড়া আরো 
যে-সকল এক- -কো ষ প্র নী আছে, তাহাদের নানা, রকম টি 
দেখা যষ্ধি তোমরা বোধ হয় শুনিয়াছ, ৮ সমুদ্রের স্থির জলে 
্‌ রাত্রিতে অনেক মাইল জুড়িয়া এক রকম আলো দেখা খায় ্ 
নানা লো কে. ইহার, নানা, নাম দেয়। কেহ কেহ ইহা [কে 
বাড়বানল : বলেন । এক রকম এক- কোষ প্রাণী- এই আলো 
উৎপ করে। (জোনাকি পোকার শরীর র হইতে হে যেমন দাবা, 


4 





রে রন লয়ে জল আলো! করিয়া রাখে। ॥. 'রেলককা 
ছোট প্রাণী, শত শত মাইল ভুডিয়া তীর? জল: ল আলোকিত 


করে, তাহাদের সংখ্যা কত ভাবিয়া দেখ।- 











_ছ্িতীন্্র শাহাব প্রানী | 


স্পঞ্ভ, 


ৃ তোমরা স্পঞ্জ £ চি কি? পাউর টার ভিতার | 
যেমন অনেক গেট ছোট ছিন্্র থাকে, ইহা সেইরকম ছিতরযুক্ত 
একটা জিনিস! ইহার রঙ. কিন্ত পাউরুটির মত সাদা নয়, 
-কতকটা, বাদামী ধরণের। হাতে লইয়া চাপ দিলে: 
বারের জিনিসের : মত ইহ ছোট হইয়। যায়, ছাড়িয়া দিলে 
আবার আগেকার মত বড় হয়। ও 
ড় যদি তোমরা স্পঞ্জ, না দেখিয়া 
থাক, তবে তোমাদের পাড়ার 
পি সি  ডাক্তারখানায় গিয়া দেখিয়া | 
১. চিপ টি ৃ আসিয়া | "গায়ে জল লাগিলে বা 
০ কানে! স্থানে জল পড়লে, আমরা শুকনো কাপড় বা গামছা 
: দয়া জল শুধিয়া লই; স্পঞ্জ, শুকূনো কাপড়ের চেয়েও 
তাড়াতাড়ি জল শিয়া লইতে পারে। এইজন্য ডাক্তারেরা, 
ইহ! নানা, কাজে! ব্যবহার. করেন, এবং অনেক দেশের 
রি লোকে: কানের সময়ে গামছার পরিবর্তে ইহার ব্যবহার এ 
রর করিয়া থাকেন। : 17 টি 8 
0 আমরা আগে । যে. মশার, মত  প্রধীদের কথা বলযাছি, 
| দি সেই রকমেরই প্রাণী, কিন্তু ইহারা ৃ  এক-কোষ প্াী 





নয়। মানুষ, গোরু, প্রভৃতি জন্তুদের দেহ যেমন অনেক, 
কোষে প্রস্তুত, ইহাদের শরীরও সেইরকম অনেক কোষ দিয়া 
নিশ্মিত। কিন্তু বড় বড় জন্তুদের মত ইহাদের হাত প পা মুখ 
চোখ কান নাই, এমন কি খান্ভ হজম করিবার জন্য পেট 
নাই। এক-কোধ প্রাণীদের চেয়ে ইহারা একটু উন্নত, এ 

জন্য স্পপ্জ-প্রাণীকে দ্বিতীয় শাখার ফেলা গেল। 

এক-কোষ প্রাণীর মধ্যে কয়েক জাতি যেমন হাড়ের 
মত শক্ত খোল। তৈয়ার করিয়। তাহার মধ্যে নিরাপদে বাগ, 
করে, ইহারাও সেই রকম এক কনির ক্রি র| শত্রুর হাত, 
হইতে উদ্ধার পায়। ইহার! খোলা প্রস্থ না করিয়া আনেক 
ছিরযুক্ত স্পঞ্জ, তৈয়া র করিয়। তাহাতে লুক ও থাকে । 
তাহা 1 হইলে বুঝিতে পা গ [রিতে তছ, থে জিনিযটাকে আ | স্পঞ্ভ, 
বলি, তাহা এই প্রাণীদের হাড় বা মাংস নয়; ৮ [পদে বাস 
করিবার জন্য খরবাড়ীর মত একটা | জি নিয়। বাহির হইতে 
ইট কাঠ জোগাড়, রা আমরা ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করি ?. 
কিন্তু ইহারা ত চাহা করে না নিজেদের শরীর হইতে এক 
রকম লালার মত জিনিস রি করিয়া ইহারা স্পঞ্জ, প্রস্থ 
করে লালাই এই প্রামীদের ইট্‌ ও কাঠ । সমুদ্র হইতে 
যখন সগ্ সন্ত, স্পঞ্জ, উঠানো যায়, তখন সেই, আঠার মত, 
প্রাণী স্পপ্রের সর্ত্বাঙ্গে মাখা থাকে। যে প্রাণীর মুখ না ই, 
চোখ নাই, পা নাই, বিশেষ, আকারও নাই, ভাহারা যে- 
কৌশলে ঘরগুলি নিন্্াণ করে, তাহ! খুব সামটর্য্াজনক নয় 





ৃ পূ ৮৫ 
| কি 1. তোমর! | যদি স্পপ্জের একটু ট্ক্র খুব পাত্লা করিয়া 

কাটিয়া অণুবীক্ষণ নর দিয় পরীক্ষা করিতে পার, তাহ! হইলে 
দেখিবে, রেশমের সুত্ঠার মত অনেক সর মৃত ঠা দরিয়া সপঞ্চ 
প্রস্তত হ হইয়াছে। সৃতাগুলি গায়ে গায়ে এমন জমাট ভাবে 
লাগানো থাকে যে, খালি-চোখে সেগুলিকে দেখাই যায় না। 
গুটি-পোকারা থে জিনিস দিয়। রেশমের সু প্রস্কত করে, 
স্প্জও ঠিক সেই জিনিস দিয়া প্রস্তরত হয়। টা 
২. এখন সপ্ত, প্রাণী ও তাহাদের ঘর-বাঁড়ীর কথা একটু 
বিশেষভাবে আলোচনা কর! যাউক। 

তোমরা এক টুকরা স্পপ্ত, যদি ভালো ক রিয়া নড়িয়া 
চাঁড়িয়া পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, তাহাতে কয়েকটি বড়, বড 
ছিদ্র আছে এবং অনেক ছোট ছিড্রযুক্ত সুড়ঙ্গ বাহির হইতে 
আসিয়া সেই বড় ছিদ্রে শেষ হইয়াছে। স্পঞ্জের প্রাণী & 
সকল ছিদ্রের গাঁয়ে জিউলির আঠার মত লাগিয়াস্থাকে। 
বড় ছিত্রে প্রাণীর দেহের বে অংশ থাকে, ভাহা হইতে অনেক- 
গুলি শুঁয়ো বাহির হয়। ইহারা ঘত দিন জীবিত থাকে, 
ততদিন এ শু'য়োগুলি নাড়িতে থাকে । যেদিন ভয়ানক 
গরম এবং একটুও বাতাস নাই, তখন আমর! তালের পাখ৷ 
নাড়িয়া বাতাস খাই। পাখা নাড়া পাইলেই খানিকটা বাতাস 
ঠেলিয়া দূরে লইয়া যায়। এই রকমে যে জায়গাটা খালি 
হয়, পাশের বাতাম জোরে আদিয়া সেই জায়গা জুড়িয়া বসে 
বাধলে: এই রকম বাওয়া-আসাতে, পাখার কাছে একটা 


৬ পোকামাকড় 


বায়ুর প্রবাহ উৎপন্ন হয়। স্পর্-প্রামীরা যখন ছিদ্রের ভিত্তরে 
থাকিয়া তাহাদের শীয়ো। নাড়িতে থাকে, তখন সেখানেও [ও 
ও একটা জলের প্রবাহ হইয়া পড়ে । | ইহা তি ছোট ুড়ঙগগুলি ্ 
| দি জল প্রবেশ করিয়া, তাঁঠা বড় সুড়ঙ্গ দিয়া বাহির হইতে. 
্ আর করে। স্পর্জের প্রাণীরা খুব অধম, জীব হইলেও 
আহীরা গ্রাণী। সুতরাং াচিয়া থাকিবার জন্য ইহাদের 
এ [দের আকিজেনের প্রয়োজন হয়, আবার কিছু খাঘ্েরও 
দরকার হয়। আমরা « সাগেই বলিয়াছি, জলের কে ্‌ 
খাতান মিশা নন! থাকে, হা হইতে আবি সজেন্‌ টানিয়া লইয়া 
অনেক জলচব প্রাণী রঃ থকে । স্পঞ্ত-প্রাণীরাও জলে- 
এ মিশানো বাতাসের, আক্সিজেন্‌ গুষিয়। বাঁচিয়। থাকে। তাহাদের 
| ঘরের সেই সুড়্ের ভিতর দিয়া যখন জলের, আত চলিতে 
 খাকে, তখন তাহারা সেই জোতের জল ₹ হইতে অক্সিজেন, 
 টানিয়। লয় এবং জলের সঙ্গে সঙ্গে যে ছোট প্রাণী বা উদ্টি র্‌ 
ছিদ্রে প্রবেশ করে, নিজের আঠা [লো দেহে: আট্কাইর 
রে নে গুলিকে রর কেলে। | এ 
.. স্ৃতরাং বুঝিতে পারিতেছ, কেধল নিরাপদে থাকার [জন্য 
. স্পঞ্ প্রাণীরা ড়গযুকত ঘ ঘর | নিরা করে; না , ইহাতে খাও 
সপ আসে: 177 ৃ 
প্রাণি মা্জেই সন্তান, রাখিয়া মরিয়া যায এইও হি 
রর ন না থাকিলে কোনে। প্রাণীর বংশ থাকে না 1  প্প্জ শ্রেণীর 
একট উন্নত. হইলেও, পশুপক্ষীদের মত উন্নত নয়। ইহারা 


স্পঞ্জ, ৪৭. 


মি 


এইজন্য ডিম বা সন্তান প্রসব করে না। বয়স বেশি হইলে 
ইহাদের শরীর হইতে ডিমের মত কতকগুলি অংশ খষিয়া 
পড়ে। ইহাই বড় হইয়া নৃতন, প্রাণী হয় এবং « তাহারাই র্ 
আবার স্পঞ্জের ঘরবাড়ী তৈয়ার করিতে আরম্ত করে। 
আমাদের দেশের খালবিলের বদ্ধ জলে এক রকম 
| স্পঞ্জের মত প্রাণী দেখা যায়। তোমরা ইহ! দেখিয়া কি না 
| জানি না। জলের মধ্যে যে- নকল গাঙ্ছের ডালপালা | পচিতে 
থাকে, তাহারি উপরে ইহারা ছোট ছোট মৌ-চাকের মত বা 
বোল্তার চাকের মত ঘর করে। ইহাদেরও দেহ ঠিক, 
স্পঞ্জ প্রাণীদের মত আঠালে।। ইহারা স্পর্জের জ্ঞাতি 
হইলেও, ঠিক স্পঞ্জ নয়। প্রকৃত স্পঞ্জঞাণী আমাদের, 
দেশের জলাশয়ে জন্মো না, নিকটের সমুদেও খু'ঁজিয়া পাওয়া 
যায় না। কাজেই তোমরা এদেশে জীবন্ত স্পঞ্জ-প্রাণী 
ও টো পাইবে না, এই কারণে এই রা সকল কথা 
তোমাদিগকে বলিলাম না। সকল স্পর্জ-া নীই যে রবারের 
অত, ঘর প্রস্তুত করে তাহা নয়। সুদের জল হইতে ট্ণ 
টাদিয়া লই! | ইহাদের কয়েক জাতি পাথরের মত শক্ত ঘর, 
নির্মাণ করে। এই সকল ঘরের উপরে ছু টচের মত কাটা 
নারির ক করা থাকে বলিয়া, চার পা ৃ টা ছে দিতে: 
ৃ রা বাহ: হউক: স্পঞ্জ পারের যেসকল কথা (নি 
তাহা হইতে যোধ হয বুঝিতে পারিতেছ, ইহারা ও প্রথম শাখার 


হি পোকানকড 


এক" কোষ প্রা গীদের চেয়ে অনেক উ্রত। । ইহাদের বিশেষ 
অনব-প্র তন নাই সত্য, কিন্তু তথাপি শরীর, এক. কোষ প্রাণীদের 
মত নয়। ইহাদের দেহের কতক গুলি কোষ শুয়োর আকার 
পাইয়া খাস্ভ সংগ্রহ করে। অ আবার কতকগুলি কোষ খাস: 
হজম করে। মানুষ, গোরু, পাখী প্র রি * বড় প্রাণীদের 
শরীরে যেমন কতকগুলি কোধ মিলিয়া পাকশন্থ নির্মাণ 
করে, আবার কতক' গুলি 'দলে দলে ভাগ হইয়া কেহ চোখ, 
কেহ কান এবং কেছ বা নাকের স্টি করে_-স্পঞ্-প্রানীতে 
আমরা ভাহারি সূত্রপাত দেখিতে পাইলাম। এই জন্যই 
ইহাদিগকে দিতীয় শাখার প্রাণীদের দলে ফেলা হইল রর 


কৃতীল্স শ্বাস ২ প্রাও লী 


হাইড! জলচর পাম এ এবং স্পঞ্জ ানীদের ৫ চেয়েও উন্নত 1 
| ইহ হাদের রঙ কখনো সবুজ এবং কখনো বাদামীও দেখা যায়। 
তোমরা পু রর জলে খোজ করিলে ইহ [দিগকে শোওলা বা 





টি: ৬ ইজ । তা 


জলের লতাপাতার 
গায়ে দেখিতে 
 পাইবে। হাইডু। খুব 
_বড়প্রাণী নয়,_-আধ 
ইঞ্চির বেশি প্রারই 


লম্বা হয় না। তোমরা 
য় ত পুকুরের জলে 


| ূ সন দেখিয়া; 

_ শেওলা বা» জলের 
গাছপালার শিকড় 
.. ভাবিরা সেগুলিকে 
. লক্ষ্য কর নাই) 
. খালি-চোখে ইহা- 


নি বেশ ভালোই দেখা [যায় কিন্তু শরীরটা ঠিক্‌ কি রকম, 
তাহা, জানিতে হইলে, অণুবীক্ষণ ন্থের দরবনর ছ্য়। অপু 


বীক্ষণে ২ হাইডুকে বড় করিয়া দেখিলে, ত 


তাহার ৷ আতি . যে. 


রকম হয়, এখানে ২ তাহার, একটা ছবি, দিলাম। 1: 


€ পে কা-মাকড় 

| হাইড্রাদের, চোৎ , কান বা নাক নাই, কিন্তু মুখ আছে, 
উদর আছে এবং খাদ সং গ্রহ করিবার জন্য ফন্দিও ও জানা আাছে। 
দেহ একটা নল বলিলেই হয়, --কারণ তাহার আগাগোড়া 
ফাঁপা । কিন্তু এই নলের মত শরীরের একটা দিক্‌ বন্ধ, এই 
বন্ধ দিকৃটাই টোগা-পা নার তলায় বা শেওলার গায়ে লাগাইয়া 
এবং খোলা! | দিকটা নীচে রাখিয়া ইহারা জলের মধ্ো ঝলিতে 
থাকে। যে-দিক্টা ঝুলিতে থাকে, সেইটি তাহাদের মুখ . 
কিন্ত চিবাইবার জন্য মুখে দাত নাই এবং চাকিয়া খাইবার 
জন্য জিহবাও নাই। দাত পড়িয়া গেলে, বুড়ো মা নুষেরা 
যেমন সব জিনিস উিষিয়! খার, ইহারাও সেই রকমে খার। 
তোমরা ছবিতে দেখিতে পাইবে, হাইডার মুখের গো। ডায় 
ভালপালার মত অনেকগুলি লম্বা লম্বা অংশ রহিয়াছে। 
মাগুর মাছের মুখে যেমন শু “যো থাকে, এগুলিও সেই ই রকমের 
জিনিস।  এগুলিকে শিকার ধরিবার, ফীদ বলিলেই হয় । 
স্থাইডারা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে৷ ন1, অথচ পেটে 
থে ক্ষুধা আছে। তাই ভগবান্‌ ইহাদের মুখের গোড়ায় 
শু *য়োর মত অনেকগুলি লম্বা হাত, লাগাইয়া রাখিয়াছেন। 
জলের, পোকা বা ছোট্ট মাছ কাছে আসিলেই, উহ্ারা ে- 
গুলিকে এ শাঁয়ো দিয়া চাপিযা, ধরে। পোকার! পালাইবার 
জন্য খুবই টি করে, কিন্ত শুয়োর শক্ত বাধন ছি'ড়িবার 
সাধ্য থাকে না। এই রকমে জখম হইয়া আসিলে হাইডারা 
. শিকার মুখে রি দেয়। 


হাইড! [ও ৫১ 


তোমরা হয় ত ভাবিতেড, কয়েকটি সরু শুয়ো দিয়া 
শিকার ধরিতে গেলে, হাইডাদের বুঝি খুব বুদ্ধি খরচ করিতে 
হয়।, কিন্ত তাহ! নয়,--আমাদের মত উহ্হাদের বদ্িসদ্ধি 
একটু নাই । শিকার ধরিবার জন্য ইহা ছাড়া জারো যেসকল 
ব্যবস্থ। আছে, তাহাতে শিকার আপনিই ধরা পড়ে। 

তোমরা ঠগী ডাকাতদের কথা বোধ ভয় শুনিয়া । 
এই ডাকাতের দল সত্তর আশী বৎসর পূর্বেব আমাদের দেশের 
পথিকদের উপরে ভয়ানক অত্যাচার করিত।, সে-সমষে 
রেল ব! গ্রীমারের রাস্তা ছিল না, ব্যবসায়ের জন্য বা তার্থ 
করার জন্য লোকে দলে দলে হাটা পথে চলিত। এ 
ডাকাতেরা ভালো মানুষের মত এক-এক গাছি দড়ির ধা 
কোমরে বাধিয়া * পখিকদের দলে মিলিত। দড়ির ফাঁস ছাড়া 
আর কোনো অস্ত্র ডাকাতেরা সঙ্গে লইত না। পথিকের 
বখন নিশ্চিন্ত হইয়া গল্প করিতে করিতে রা রাস্ত দিলনা চলিত, 
ঠগ্‌ ভাকাতেরা চক্ষের নিমেষে পথিকদের গলায় সেই কীস 
লাগাইত |). এই রকমে হাজার হাজার পথিককে রর করিয়া 
ঠগেরা তাহাদের সর্বব্য লুঠ করিয়া 1 লইয়া যাইত। ইংরেজ- 
গবর্ণমেন্টের কড়া শাসনে এখন আমাদের মধ্যে ঠগ্‌ ডাকাত 
নাই কিন্তু হাইডারা আজও ফাঁস লাগাইয় প্রাণিহত্য। 
করিতেছে 4 
ঃ হাইডবার, শু জব াধারণত চিকণ। চুলের চেয়ে 
বক মোটা হয় না এজন্য ইহার খুঁটিনাটি সব. দেখিতে 


৫২. পোকামাকড় 


হইলে, অুবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার হয়। তোর বাদি পুকুরের, 
হাইড্রার একগাছি স্তায়ো লইয়া অপুবীক্ষণে পরীক্ষা করিয়া 
(দেখ, ভবে উহার গায়ে গাটের মত কতকগুলি উচু উঠু অংশ 
দেখিতে পাইুবে। এই গুলিতে এক রক বিষ পুণ থাকে 
এবং আহারি মধ্যে হাইড্রারা এক রকম সরু ফাস ঘড়ির, 
চি মত গুটাইয়া রাখে । এই ফাঁসগুলিও নলের মত, 
ইহাদের ভিং তর ফাঁপা । 8 | . নু 
. তোমর! : হয় তত ভাবিতেছ, এই বিষের ক 


খুবই বড় জিনিল | কিন্তু তাহা নয়, এই কোষের তিন চারি-, 


শত সারি করিয়া সাজাইলে, ভবে পরিদিত | মিলিয়া 
কেবল এক ইপ্চি ল্‌ন্ হ্‌ই ত পারে। সতকাং এত ভোট, 


কো? ষের মধো যেসকল কাস লুক কানো থাকে, সেগুলি কত, 
সক, তাহা তোমরা, ভাবির বযাদেখ। ০. ৬৮৪, 
আমর এখানে হাইডার শুয়োর গ য়ের র বিষ -কে কাধের 
একট! ছবি দিলাম । ছবিটি আনেক বড়, 
৯. করিয়া আকা হইয়াছে। বিষের মধ্যে 
ূ ২ ফা স্‌. কেমন গুটানো মাছে, ছবি, পিট 
২77 তে। মরা, বুঝিবে। | টস: 
এখন এই বিষ ও ফা ম দিয়া হাইডারা রঃ 
* কিং রকমে ছোট প্রাধী শিকার করে আহা 
বলিব। জয় লে. স্াইড্রারা  শেওয়ালার গায়ে ৰা জলের, 
গাছ-পালার £ গায়ে দেহ আট্কা ইয়া চুপ. করিয়া থাকে, 1. কিন্তু, 





হাইড ৫৩ 
অন্য জলচর প্রাণীরা সে-রকমে থাকে না, তাহারা সীতরাইতে 
পারে; কাজেই জলের ভিতরে তাহারা ক্রমাগত ছুটাছুটি 
করে। এই রকম ুট ছুটি করিতে করিতে ঘদি হঠাৎ তাহারা | 

হাইডার গায়ে ধাকা দেয়, তবে আর রক্ষা থাকে না। একটু 
আঘাত পা ইলেই, হাইড়াদের শুয়োর গায়ের সেই কোষের 
বিষ ঝাসের নলের ভিতারে প্রবেশ [করে।। ইহাতে সেগুলি 
ডা হইয়া দাঁড়াই যা উাঠ এবং, সঙ্গে সঙ্গে কোষ শ ভায়া 
কি নার হয়। তার পরে, বিষে-ভরা কসগুলি শিকারাক 
জড়াইয়! ধরিয়া ত তাহার গ।য়ে এমন বিষ ঢা চি আরম্ত করে 
যে, শিকা র জখম হই ইয়া গড়ে, তখন তাহ।র আর পা লাইবার 
উপায় থাকে 8 2 5৮ এত, 

_ শিকা ্র ধরিয়। এ এমন সবাবস্থা আছে বলিয়াই, 
খা জোগাড় করার জন্য ভাইড্রাদের চলা-ফেরা করিতে 
হয় না। স্তাহারা টোপা- পানা, পটে নর পাতা, 'শৈওলার 
| গায়ে : শরীর আঁ টঞ্চাইয়া ঝ্‌ল খাইয়াই জীবন কাটায়। | 
আমরা ত গেই বলিয়াডি, হ্থাইডু্দের শরীর এক একটা 
প্রকাণ্ড নলের মত; তাহার সম' ্তটাই ফাপা। খাগ্ পাইিলেই 
তাহারা ফাঁপা শরীরে ভিতরে প্রবেশ করায় এবং সেখনে। 
| তাহা পরিপাক, করে। আমরা পর. পৃষ্ঠায় হাটার (উদরের 
একটা ছবি দিলাম। অথুবীক্ষণ যন্ত্রে যে রকম *দেখা, যায়, 
ৃ ছবিটি সেই রকমের, ছবিটি দেখিলেই বুঝবে, হাইড্রার প্টে 
অনেক ছোট ছোট কোষে আচ্ছন্ন। খাদ্ভ পেটে পড়িলেই 
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এ সকল কোষ হইতে এক রকম রস বাহির হয় এবং তাহাই 
খান হজম .করে। ভার পরে মাসের কীটা বা পোকাদের 
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৬ 
পি 


ৃ গায়ের খোল প্র তি বে-সকল অথাল্ত জিনিস পেটের ভিতরে 
যায়, তাহা হাই রা মুখ দিয়া, উগ্র ফেলে ইহ দের 
শরীরে মুখ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই। 


হাইডা ৫৫ 


দেখ, খাসা হজম ব্যাপারেও ইহারা কত উন্নত। গোরু' 
৮ মানুষ প্রভৃতি ব্ভ বড় প্রাণীদেরও পেটের ভিতরটা 
এরকমেই কোষে আচ্ছন্ন থাকে এবং তাহা হইতে নানা রকম 
রস বাতির হইয়া খাস্ঠ হজম করে। বড় প্রাণীদের শরীরের 

কাজের সা হিত ইহা? দের জাবনের কাজের অনেক মিল আছে 
বলিয়াই, হাইডার। ততীয় শাখ|র প্রাণী হইয়াছে । 

বড়, বড় প্রাণীদের মধ্যে ৫ষঘমন কতকগুলি পুরুষ এবং 
কতক স্তর হইয়া! জন্য, হাইডারা সে-রকমে জন্মে না। ইহাদের 
মকলেই সন্তান উৎপন্ন করে। গ্রীগ্রকালে ইহারা খুব সতেজ, 
নি রন বডি যে যমন রা ভা ডালপালা গজাইয়। 


মত অনেক টপস ঠী সময়ে আপন হইতেই : উৎপন্ন : হ্য়। 
সেগুলি কিছুদিন উহাদের গায়েই গর থাকে, তার 
পরে আপনিই জোর তলায় পড়িয়া ২ যায়! ৃ্‌ ই খরা, 
কুঁিগুলিই হাউডাদের সন্তান রি ইহারাই শরীর হইতে ক্রমে 
শাঁয়ো বাহির করে এবং শেষে হাইড! হইয়া ঈাড়ায়। 

... খুব শীতের সময়ে হাইডারা বখন মড়ার মত নিস্তেজ 
হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের আবার আর এক রকমে সন্তান 
হয়। এই সময়ে ইহাদের প্রত্যেকের শরীরের গোড়ার একটা 
জায়গা ফুলিয়া উঠে এবং ষেখানে অনেক ডিম জন্মে ৷ সঙ্গে 
জে মুখের ২ কাছে একটা জায়গা ফুলিয়া উঠে এবং সেখানেও 
এক রকম জিনিস- জমিতে থা থাকে । : পরে কোনে। গতিকে 


৫৬ পোকামাকড় 


ইহা | শরীরের গোড়ার, ডিমে আগিয়া ঢিলে, ডিমগুলি 
বাড়িতে আরম্ভ করে। শীতে হাইডরা মরিয়া য! যায়, কিন্তু 
ডিমগুলি মরে না। শীতের শেষে একটু গরম পড়িলেই, 
সেগুলি ফুটিয়। উঠে এবং ইহাতে অনেক নৃতন হাইড! জন্মে রা 
(হাইডাদের জন্মের সঙ্গে লাউ কুমড়া প্রভৃতি গাছে ফল 
জন্মানোর অনেকটা মিল আছে। তাল, পেঁপে প্রন্ৃতি 
াছের স্ত্রী “পুরুষ ভেদ আছে । এই-সকল গাছের মধ্যে 
কতকগুলি পুরুষ এবং কতক সী হইয়! জন্মে। পুরুষ-গাছে 
যেসকল ফুল ধরে, তাহাতে ফল হর না; স্ীগান্ঠের ফুলই. 
শেষে ফল হইরা ঈাড়ায়। কিন্তু স্্ীগাছের ফুলে ফল হইতে 
হইলে, পুরুষ-গাছের ফুলের রেণু স্ত্ীফুলের উপরে আসিয়া 
পড়া দরকার । পুরুষ- গাছের রেণু স্ত্রী গাছের ফুলে বা; তাসে [ও 
উভ্ভিয়া ; আসিয়া পড়ে, ৰা  প্রজাপতিতে বহিয়া আনে। ইহাতে 4 
ফুলে “ফল হযু। লাউ, কুমড়া, শশা সৃতি গাচের সী ৰ 
পুরুষ ভেদ নাই। উহাদের প্রত্যেক গাচেই ্থাফুল ও পুরুৰ- 
ফুল ফোটে। তার পরে,  পুরুষফুলের রেণু সর ফুলে আসিয়া. 
ঠেকিলেই | তি হাতে ফল, ধরিতে আর্ত করে আইড্াদের 
স্তান হওয়া , লাউ-কুমড়া প্র তর ফল ধরার মত নয় কি. 
দেহের গোড়ার ডিমগ্ুলিতে তাহার মুখের কাচ্ছে সঞ্চিত সেই 
জনিস্টা আসিয়ান না 1 ঠেকিলে, ডিম, হইতে সন্তান হয় না। 


রাবণচ্ছত্র 
আমরা এপরধাস্ত (যসকল প্রানীর জীবনের কথা 
বলিলাম, ত তত হা রা লোনা জলে থাকে না। পুকুর, খাল, বিল 
এবং নালাতেই ইহাদের বাস। কিন্কু সমুদ্র লোনা জলেও 
এই শাখার প্রাণীর অভাব নাই। নানা আকার ধরিয়া এই 
পরা [াদেরই নানা জা সমুদ্ধের সকল অংশে চলাফের$ করে। 
ইহাদের কাহাকেও জেলি মাছ, কাহাকেও মেড়মা ইতাদি 
সি দেওয়া হয় 1 পুরীর সমুদ্রের ধারের লোকেরা এই 
রকম এক প্রাণীকে রা র [বণচ্ছত্র না মদিয়াচে। শুযো [গুলিকে 
জলের নীচে রাখিয়া ইহার! মাথায় দিবার ছঁতির মত সমন “দ্র 
জলে তাসিয়া বেড়ীয়। তার পরে, কাছে: ছোট মা বা 
জলের পোকা পাইলেই শুঁয়ো জড়াইয়া গেগুলিকে। মুখে, 
পুরিয়া দেয়। এক, একটি, প্রানী লইয়া এই ছত্র হ্য় নাও 
একই জাতির অনেক প্রাণী মিলিয়া এক একটা ছত্র নির্ণ, 


৫৮ গোকা-মাকড় 
করে 1: এখানে রারগচ্ছত্রের একটা! চবি দিলাম | দেখিতে 
ঠিক ছাতা [র মত নয় কি? তোমরা যদি কখনো সরি 


1০ কও জিন 
পো ০ পা জা না?” 
০ 


রি পেত ৭৮৮ 
০০০ 
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(মিউজিয়ম্‌ অর্থাৎ যাদুঘর দেখিতে যাও, ভাবে ৮ 

- সকল প্রা নাদের চেহার রা! দেখিতে পাইবে।*নানা জায়গা হ 

| এই শাখার আনেক প্রাণী [জোগাড করিয়া (খানে বো, 
মধো [পুরিয়। রা রাখা হইয়াছে। মু হইতে আমরা অনেক 
দুরে; বাস করি কাজই জীবন অবস্থায় এই টা দেখা 
আমাদের ভাঁগো হঠাৎ ঘটিয়া উঠিবে না চি 


প্রবাল 
তোমরা হয় তত প্রবাল দেখিয়া থাকিবে । জিনিষটা? 
| দেখিতে সি দুরের মত লাল এবং পাথরের মৃত শন্ত । লোকে 
প্রঝালের মালা গাঁখিয়া গলায় পরে এবং সৌন্বিন লোকেরা 
ইহা সেনার আংটিতে বসাইয়া বাবহার করে। কিন্তু সকল 
'প্রবালই লাল নয়; হাড়ের" মত সাদা প্রবালও দেখা হ যায়। 
এই জিনিষট | কোথায় ও কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা 
খোঁজ করিলে দেখা যায়, হাহডার মত এক জাতি রা 
ইহা উৎপন্ন করে। স্পপ্ত, ষেমন এক রকম প্রাণীর বাস 
প্রবাল আর এক রকম প্রাণীরবাসা। 
7 রা প্রবাল-প্রাণী ও তাহাদের ঘরের 'একটা ছবি 
দিলাম। এক একটি হাইড যেমন 
_পুথক্‌ হইয়া বাস করে, প্রবাল-প্রাণীদের 
'সে-রকমে থাকিতে দেখা যায় না? একই 
জায়গায় ইহার! হাজারে হাজারে একত্র 
বাস করে, এবং তাহাদের সন্তান- সম্ভতি 
সেই, জায়গা ছাড়িয়া দুরে যায় না | 
ছবিতে যেগু /লিকে গাছের ডালের মত 
দেখিতে, তাহাদের প্াত্যেকটিই এক- 
একটি প্রবাল-প্রাণীর বাসা জীবন্ত 
০  প্রানীগুলি ছবির ডালের মাথায় শাযো 
চিন্র১।. :: .. বাহির করিয়া আছে। 


এটি 


টা 





রি এ পোকা, মাকড় 


 এককোষ । ্রামরা কি রকমে গায়ের ঢারিদি কে খোলা .. 
পরস্তত করে, তাহা আগে শুনিরাছ। ইহারাও সেই প্রকারে 
সমুদ্রের জল হইতে চণ টা [নিয়া লইয়া পাথরের মত শক্ত 
বাসা তৈয়ার করে। এই রকমে অনেক প্রাণী গার গায়ে 
বাপা করিতে থাকিলে, সেগুলি কিছুকাল পরে প্রবালের মোটা 
খামের মত হইয়া পড়ে। তার পরেও বখন হাজার হাজার 
প্রাণী তাহারি, উপরে বাসা, করিতে আরস্ত করে, তখন সমস্ত ্ 
জিন্ফটা পমুদ্রের ও তলার গ্রকা ঃ ॥ গাছের মত ত হয় দাড়ায় রো 
লাল প্রবালের চেরে সমুদ্রের তলার সাদা প্রধাল ধিক, 
পাওয়া যায়। সাদা প্রবালের প্রাণীরা নানা রকম শান্তির ঘর | 


চি কি এ সি 
সস স্পা শীট পপি পাপপশি দি 





জিও 








. প্রাধাল ৬১, 
হা দেখিলে, মনে হইবে, যেন, টি নিসটা বাতাস খাইবার 
হাতপাখা। কিন্তু ইহার আগাগোড়া মাদা প্রথালে | তৈরি 
পাথরের মত শক্ত । | 

11 দেশের সমুতে প্রঝাল জন্মে না। ফেদকল দেশে 
সি কম, সেখানকার লমুদ্র লে গ|ছের মত অসং 'খ্য প্রাবাল- 
প্রাণীদের বাসা দেখ। যায়? আমাদের ভার-মহাসাগর এবং 
ভূমধা-সাগর ইহাদের প্রধান ঝাম-স্থান। শত শত বদর 
ধারা একই জায়গায় বাসা করায়, প্রবাল প্রাণীদের ঘরগুলি 
এক একটি ছোট-্খাটো পাহাড়ের মত হই! পড়ে। তার, 
পরে এই কল প্রঝালের পাহাড়ের গায়ে মাটি জমিতে আরন্ত 
করিলে, সেগুলি এক একটি দ্বীপ হইয়া দাড়ায়। এই রকম 
গ্রধালের দ্বীপ পৃথিবীতে অনেক জায়গার দেখা ঘায়। 
- আমাদের ভারতবর্ষের কাছে যে মালদ্বীপ, লক্ষার্থীপ আছে, 
তাহার কথ! হয় ত তোমরা ভুগোলে পড়িযাছ। আই ই দীপ 
গুলি গোড়ায় প্রুবাল-প্রাণীদের বড় বড় বাসা ছিল; গরে 
তাথারি, গায়ে মাটি জমিয়া এখন বড় বড় দ্বীপের ্থট 
হইয়াছে। এ এই নকল দ্বীপের উপরে এখন চাষ আবাদ 
 হইতেছে_-মানুষ, পশু বাস করিতেছে । সুতরাং বুঝা, 
বাইতেছে, প্রবাল প্রামীরা | সমুভ্রের মধ্যে নূতন নুতন ডাঙা 
জমি প্রস্তুত করিয়া মানুষের অনেক উপকার করে... 


চতুর্থ শাহ্খার প্র শী 


.. এপয্যন্ত ফেব প্রাণীদের কথা বল! হ্ইল, তাহাদের 
নী প্রথম প্রাণীদের শরটুর এক: একটি করিয়া কোষ থাকে, 
ইহা তোমর! শুনিয়াছ। ইভার পরে যেসকল, প্রাননীদের 
কথা বলয় রা কোষ দিয়া শরীর নির্ীণ 
করে, ইহাদের জীবনের কথ। তোমরা প্ুনিয়াছ। এই ছুই 
. শাখার প্রাণীর উদর বা পাকমন্ নাই, জলের ভিতরে শেওলার 
গাষে ইহারা জড়ের মত বাস করে। কাছে যার্দ খান আসে, 
তবে সর্ববশরীর দিয়! তাহার সার অংশ টুষিয়া খার। ইহাদের 
| চোখ, কান, নাক কিছুই নাই, কাজেই কিছু দেখিতে বা 
শুনিতে পায় না। কিন্তু তৃতীয় শাখার প্রাণীরা এই রকম 
জড়ের যত বাস করে না। ৷ তাহাদের দেহে অনেক কোষ।, 
আমাদের দেহের কতক কোষ একত্র হইয়া যেমন শরীরের | 
জায়গায় জায়গায় চোখ, কান, নাক ত্য দি তৈয়ার করে, 
তৃতীয়, শাখার প্রাণীদের শরীরের কোম সেই রকমে ভাগ 
ভাগ হইয়া কেহ শু'য়ো, কেহ পাক গড়িয়া | তোলে, আবার 
কতকহ গুলি মিলিয়া সন্তান (উৎপাদনের জন্য ডিমও নির্মাণ 
করে।, ইহাও তোমরা শুনিয়া) 


চতুর্থ শাখার প্রাণী ৬ 
রর এই- সকল কথা যদি তে তামরা, একটু ভা |বিরা দেখ, তাহ! 
হইলে প্রাণীরা কেমন ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে চলিয়াছে, 
তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে । আমরা চতুর্থ শাখার ঘষে ছুই 
একটি প্রাণীর পরিচয় দিব, তোমরা ভাহাদের দেহের আরো 
উন্নতির কথা গ্ুনিবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই 
প্রাণীদের প্রা সকলেই সমূদে থাকে । আমাদের দেশে, 
সমুদ্র নাই, কাজেই তাহাদিগকে, খোজ করিয়া লইয়। তোমরা 
পরীপ্ষা করিবাঁর সুবিধা পাইবে না। যাহারা সমুদ্রের ধারে 
| বাস করে, এই সকল প্রাণী তাহার। সর্বদাই দেখিতে গায় 
এবং দেখিয়। « শনির পরা করিতে প [রে | 


তারা-ম ছি 


 চ্তর্ণ শাখার | শ্রানীদের মধ্যে ভারা-মাছই এখন 
আমি এই প্রাণী কখনো চোখে দেখি নাই, তোমরাও হয় ত 
দেখ নাই। ইহার! সমু দর জলে বাস করে।, আমাদের 
দেশের সমুদ্রের গরম জলে ইহার! প্রায়ই থাকিতে পারে না, 
র্ কাজেই পুরীতে বা মান্দা জের উপকূলে উহাদের সন্ধান পাবে 
মী। আটলান্টিক মহাসাগ রের ঠাণ্ডা জলে তারা-মাছ 
ৃ আনেক দেখা যায়। এই প্রাণীদের বাংলায় কোনো নাম 
নাই ।, ই (রাজিতে 0 যা বলে, তাই আমর 012 
তারা-মাছ বলিলাম। এক সির 
.. ভারা-মাছের মুখ আছে, পেট আছে, নিস টানিরা 
লই বারগযন্স আছে, পা দিয় চলিয়। যাইবার শক্তি আছে, 
আবার বাহির হইতে কোনো আঘ।ত পাইলে, তাহ! ুখিয়া | 
নড়াচড়। করিবার ক্ষমতাও আছে। তাহা হইলে দেখিতে, 
কুকুর, বিডাল, মানুষ প্রস্ৃতি জন্তুরা দেহের নানা অংশ, দিয়া 
(যেমন. জীবনের নানা কাজ করে, ইহারাও কতকটা। লেই। 
রকমেই, জীবন কাটায়।: কিন্তু তথাপি ইহারা বড়, বড় 
জন্তদের চেয়ে ্সনেক নিকৃউট |] যে-সৰ আজ- প্রতাঙ্জ থাকিলে 
প্রণীরা খুব উন্নত হয়, ত হারি , এক একটু আভাস স্বাদ 
শরীরে গাওয়া বায় মান্র। 7 এ 


 তারামা ৬৫ 


এখানে একটি তারা-মাছের ছবি দিলাম। আকাশের 
নক্ষত্র হইতে যেমন আলোর রেখা বাহির হর, উহর শরীর 


৯ ১. হইতে সেই রকম হাতের মত 
স্ট্ 1. পর 1186 

ইউ //% পাঁচটি অংশ বাহির হইয়াছে 
এই 011 শরীরের আকৃতি কতকটা 


১.) ভু আরার মত। এই জন্তাই ইহা- 
রর: দিগাকে তারা-মাছ বলা হয়। 
ৃ . ই্থারা সমুদ্রের তলে, সমুদ্দের 
পি... অল্প জলে, পাথরের গা য়ে বা 
চি) ... পাথরের ফাটালে লুকাইয়া 
ঝ্স করে। শরারট! এক-কোষ প্রাণীদের মত নয়, ইহাতে 
মাংস এবং হাড়ের মত শক্ত চুণো পাথর ছুইই আছে। চুপো 
পাথরগুলি শরীরের মধ্যে মাংস দিয়া টাকা থাকে। কিন্তু 
সেগুলি পরম্পর জোড়া থাকে না, কাজেই ইহারা যেমন ইচ্ছা 
সাপের মত শরীরটা নোয়াইতে পারে; একটুও আড়ট-ভাব 
নাই।, | তা ডাড়া গায়ে উপরে সজারুর কাটার মত অনেক 
কীটাও লাগানো থাকে ; শক্ররা এই. কাটার ভয়ে 
কাছে এেঁষিতে পারে না। শুঁয়ো পোকারা যেমন অনেক 
ছোট ছোট পায়ের মত অংশ মু] চলিয়া! বেড়ায়, ইহারাও 
সেই রকম চলে। কিন্তু ইহাদের পা দেহের নীচে লুকানো, 
থাকে, চলিবার » সময় সেগুলিকে বাহির করিয়া ইহারা চলা 
ফেরাররে 5. ৃ 





_পোকা-মাকড় 


তি 


অনেক আনীরই মুখ শরারের উপরের দিকে বা বা পাশে, 
থাকে। কিন্তু তারা-মাছের মুখ একবারে দেহের তলায় 
দেখা যায়। ছোট মাছ, গুগ্লি বা শামুক কাছে পাইলে 
ইহারা ৫ সেই ছোট প | বাহির করিয়া অতি ধীরে ধীরে | 
শিকারের কাছে যায় এবং তাহাকে শরীরের তলায় ফেলিয়া 
তাহার সার ভাগ চুষিয়। লয়। খাওয়া শেষ হইলে দেখা পু 
যায়, শিকারের হাড়গোড় ,খোলা সব পড়িয়া আছে, কিন্তু 
শরীরের সারবস্তুটা নাই । রর 
.. যখন তারা, মাছ বড় বড় শামুক বা সমুদ্রের শঙজ শিকার 
করে তখন ইহাদের ভোট মুখের ভিতরে এ রকম বড় | 
শিকারের জায়গ। হয় না।, এই অবস্থায় তারা-মাছ যা করে, 
তাহা বড় মজার। ইহাদের পাঁটটা হাতের ভিতরে পীঁচটা 
পাকবন্্র থাকে । বড় শিক |রের গায়ের উপরে উঠিয়া ইহার! 
সেই পাঁচটা হাত হইতে পাঁচটা, পাকষন্ত্র বাহির করে এবং 
সেইগুলি দিয়া শিকা রকে জড়াহিয়া ধরে শিকারের দেহে 
যে সারবস্থ্ থাকে, তারা-মাছের! শিকারকে না 1 গিলয়াই এ 
রকমে হজম করিয়া কেলে। 00 
বাহার পাঁচটা অঙ্গে পাঁচটা উদর, সে জানোয়ার রকি 
ৃ রকম ভয়ানক একবার ভাবিয়া দেখ। ইহাদের পাঁচ. পাঁচটা 
র পেটের র উৎপাতে দর শামুক বনের দল সর্বদাই! ভয় 
আগে যে বব দেওয়া হইয়াছে, আহা তারা রা 


রর ভাবা মাছ। . ৬৭ র 


উল্টা পিঠের চিত্র। মাঝে যে কালো দাগটি দেখিতে, 
| তাহাই | ইহার মুখ রং প্রত্যেক হাতে শিকড়ের মত যে 
শুয়ো বাহির হইয়াছে, এগুলি উহার পা। তার রা 
ছুইখানি হাতের মাঝামাঝি যে কালে। দাগটি দেখিতে তাহা 
জল প্রবেশের পথ। তোমাদের বাগানের গাছে চান ৪৪ 
বোমার নলে যেমন বাবরি লাগানো খাকে, তাঁরা-মাছের দেহে 
জল-প্রবেশের পথে সেই রকম ঝাঁরেরি আছে । এই বাবস্থায় 
জলের কাটাকুটো শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। 

_ তারামাছ কি রকমে তাহার পা নড়াইয়া চলাফেরা করে, 
এখন তাহার কথা বলিব। ইহার! বে উপায়ে চলিরা বেড়ায়, 
তাহ। অন্ত কোনো প্রাণীতে দেখ! ধাঁয় না, এইজন্াউ তাহার 
কথা বলিতেছি। ইহাদের সকলি অদ্ভুত। 0. 

বারের সরু নল যদি ভালো, রঃ গুটানো যায়, 
তবে ভুমি তাহ হাতের মুঠার মধ্যে বা বাকোর মধ্যে 
অনায়াদে রাখিতে পার। কিন্তু সেই নল যখন জলে 
সুপ্তি করা যায়, তখন তাহাকে আর মুঠার মধ্যে রাখা যায় 
না,তখন নূল ফুলিয়া খাড়া ভুইয়া উঠে। তারা-মাছদের 
সেই ছোট পা-গুলি এক-একটা খুব সরু নলের মত জিনিস, 
সেগুলির আগাগোড়া কীপা। কিন্তু নলের দুই মুখই 
বন্ধ থাকে না; ইহার যে. দিক্টা মাছের গায়ে লাগানো 
খাকে, সেটা খোলাই থাকে এবং অন্য মুখটা একবারে বন্ধ 
দেখা যায়। 


৬ পোকা-মাকড় 
এখানে তারা-মাছ্ের আর একটা ছবি দিলাম। ইহা, 
পি দেখিলে তাহার হাত ও মুখের 
চারিদিকের অবস্থা জানিতে 
এ পারিবে ছবির ঝাঝরি ওয়ালা রা 
1. চি ংশটা জল প্রবেশের পথ | তার ূ 


| উস ্ পরে, মাছের কাটার মত আর যে- 
২ তে . এসব অংশ দেখিতেছ, সেও ুলি | 
১) ৯€ রত সত্যই কাটা নয়.-জলের নল 
টি ্ | কলিকাতা বা ঢকার মত বড় 


্ঁ সহরের মাটির তলা যেমন নদ্দিমা 













(৪ 
71 &13 টি. ও জলের নলে আচ্ছন্ন থাকে,--. 

২/ তারা-মাছের সর্ব শরীর সেক 
চ্ন্ি১। তার), মাছের একটা হাতি। রকম নলে নলে ঢাকা আছে। 1 
ছবির ই প কি [ চিরুণীর দাতের মত অংশগুলি তারা-মাছের 
পা। আগে ই বলিয়াছি এগুলি ফাঁপা নল, কেবল বাহিরের 
মুখটা বন্ধ। বাঝরি- ওয়ালা পথ দিয়া জল দেহে প্রবেশ 
'করে এবং তার পরে এ সকল নল দিয়া তাহা শরীরে চলা- রর 
ফেরা করে। কাজেই বাহিরের জল যখন ঝাঁঝরি দা পু 
আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া পায়ের নলে পৌছে, তখন পা খাড়া 
হা উঠে « এবং যখন জল ন না আসে, তখন উহা ধা গুটানো 

প্রত্যেক সরে রোডীয়: এক-এ কুটি গণ টের: মত. তত 


আরামাছ, ৬৯ 


অংশ দেখিতে: পাইতেছ, সেও গুলি জলের থলি। তারা- মাচ 
এ সকল থলিতে জল জমাইয়া রাখে এবং যখন এক জায়গা 
হইতে অন্য জায়গায় ২ ব/ইবার দরকার হয়, তখন জল টানিয়া 
পায়ের নল খাড়া করে এবং চলিতে আরস্ত* করে। এই 
রকমে, টলিয়া 1 বেড়া [ইবা র উপায়, আর কোনো প্রাণীর শরীরে 
দেখা বায় না। | 

এ অ্সিজেন বাদ দেহে না লইলে প্রাণীরা বীচে না। 
জলে যে বাতাস মিশানো থাকে, তাহাতে অনেক আপ্দিজেন 
বাম্প খাকে-ইহা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। শরীরের 
নলের ভিতর দিয়া বে জল যাওয়া-আস! করে, তারা-মাছেরা 
তাহা হইতে ০ বাপ্প চুষিয়া লইয়। জীবিত থাকে। 
গোরু, ভেড়া, ম নূষ প্রভৃতি প্রাণীরা বাহিরের বাতান নাক 
দিয়া দেহের ম্‌ উব্গ্রনির গবং শেষে শরীরের ভিতর- 
কার ফুসফুস্‌ সেই ধাতাসের অক্সিজেন শুধিয়া লয়।” মাচ ও 
কাকড়াদের নাক, বা ফুস্ফুস্‌ নাই: কান্‌কো দিয়া ইহারা 
(ফুস্ফুসের কাজ চালায়। ইহার! কানকো দিয়াই জলে- 
| মিশানো বাতাসের অক্সিজেন টানিয়া লয়। তারা-মাছদের 
দেহের উপরে কান্কোর মত কতকগুলি অংশ আছে, ইহারা 
হী কখনো সেই পথেও অক্সিজেন টানিয়া লু পারে। 
রি আমরা, এপধ্যন্ত যেসকল প্রা ্নীর কথা, বলয়, 
তি তাহাদের মধ্যে কোনোটিই পুরুষ ভেদ দেখা বায় নাই। 
বস তাঁরা"মাছদের কতক স্ত্রী এবং কতক পুরুষ হইয়া জন্মে রি 


| খভ" | ্ পোকা নাকড় 


. মাছের প্রত্যেক হাতের গোড়ায় ভি রাখিবার জায়গ। 
আছে।, সেখানে ডিম জিয়া বড় হইলে, তাহা হইতে ছোট ্‌ 
ছোট তারা-মাছ, বাহির হয়। ৃ ৫ 
মানুষ, বানর, শিয়াল, কৃকুর টা বড় জন্তুর যদি 
শ, পা বা অপর কোনো অঙ্গ নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহার 
জায়গায় আর শুতন অঙ্গ গজায় না। জা চুল বা নখ 
কাটা পড়িলে, সেই গুলিকেই কেবল নুতন করিয়া । গঞ্জাইতে 
দেখা বায়। কিন্তু খুব, নিকৃষ্ট প্রাণীর কোনো বিশেষ অঙ্গ 
নট হইলে, শুন্য স্থানে আপনা হইতেই নৃতন অঙ্গ উৎপন্ন 
হয়।, কোনো | রকম আঘাত পাইলে টিকটিকির লেঙ্জ খসিয়া 
যায়--উহা তোমরা দেখ নাই কি? কিন্তু একবার লেজ 
খসিলে টিক্টিকি চিরদিনই লাঙ্গুলহীন থাকে না। কিছুদিনের 
মধ্যেই তাহার নৃতন লেজ গজাইতে আরম্ত করে। তারা- 
মাচেও'ঠিক্‌ তাহাই দেখা বার। কোনো রকমে যদ্দি ইহাদের 
্ একটা হাত নষ্ট ভইয়। যায়, তাহা হইলে কয়েক দিনের 
মধ্যেই শুন্য জায়গায় আবার নূতন হাত গজাইয় উঠে। কেবল, 
. ইহাই নয়, -তো মরা | যদি একটি তারা- মাছকে ধরিয়া ও কুচি, 
কুচি করিয়া কাটিয়া, সমুভ্রের জলে ফেলিয়া দাও; তাবে 
তাহার দেহের প্রত্যেক ছোট অংশ হইতে এক-একটি, নু 
রা তারা-মাছের রি দেখিবে ॥ উহাদের যেন মৃত্যু নাই! ডা 
রে  থাহা হউক, আমরা তারা-মাছের য়ে অল্প পরিচয় নিলাম 
তাহ তাহ যা হইতে ঠ তোমরা বোধ ₹ হ্য বুঝিতে পারিয়াছ- ইহারা রা ধু 


ভারা-মাছ, “8 
নীচু শাখার প্রাণীদের চেয়ে অনেক উন্নত ইহাদের 
শরীরে পাকমন্ত্, ভিন্বাশয়, শ্বাস-প্রশ্ীসের যন্ত্র ইত্যাদির এক- 
একটু চিন আছে। প্রাণীদের রক্তে সাদা এবং লাল, এই 


ছুই রকমের কণিকা ভাসিয়। বেড়ীয়। রক্কের,লাল-কণিকা- 
গুলির দ্বারাই তাহার রঙ, লাল হয় । তারা-মাছদের শরীরেও 
রক্ত আছে, কিন্তু তাহাতে লাল কণিকা নাই। এইজন্য 


ইহাদের রক্ত সাঁদ। যখন ছোট পা-গুলি বাহির কবি! 
ইভারা সমস্ত শরীর দোলাইয়৷ চলিতে আর্ত করে, তখন 
চলার আন্দেেলনে সেই সাদা রক্ত সমস্ত শরীরের ভিতরে 
চালাফের! আরম্ত করে। শরীরের সকল জায়গায় রক্ত 
চলাইবার জন্য বড় বড় প্রাণীদের দেছে হুদ্যন্্র আছে। 
তোমরা যেমন পিচ্কারি দিয়া র্‌ ছিটাও, বড় প্রাণীদের 
দেহের হৃদপিগু সেই প্রকারে শরীরের শিরা-উপশিরা দিয়া 
সববাঙ্গে রক্ত চাল্বাইয় খাকে। কিন্তু তারা-মাছদের দেহে 
হৃদপিগু পাওয়া যাষ নাই। | 


ন্নায়ুমণ্ডলী 
প্রাণীদের মৃতদেহ কাটিয়া পরীক্ষা করিলে, তাহার 
সকল অংশে খুব সরু সূতার জালের মত একটি জিমিস দেখা 
যায়। বড় বড় প্রাণীদেরও শরীর এই সুতার জালে আচ্ছন্ন 
খাকে। এই জালকে ক্বায়ুয়গুলী বলে। চোখ দিয়া আমরা 
দেখি, কাঁন দিয়া ২ আমর! গুনি, নাক দিয়া আমরা গন্ধ পাই, 
জিত দিয়া স্বাদ পা, গায়ে চিম্টি কাটিলে বেদনা পাই 
এই সকল বোধ সু ায়মগ্ুলীই উৎপন্ন করে। বড় প্রাণীদের 
মাথার র ভিতরে যে মগজ অর্থাৎ মস্তি আছে, শরীরের সকল 
স্বাম়ুই সেই মন্তিষ্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কৈ কোনো 
অংশে কোনো রকমে, আঘাত লাগিলে সেই আঘাতের 
উত্তেজন' বা ীয়ুর সূতা বহিয়া তে পৌ ছে এবং ইহাতে 
সেই আঘাত প্রাণী রা বুঝিতে পারে। ১ 
মনে, কর, তোমার পায়ের এক জায়গায় আস্তে চটি 
কাটা গ্নেল এবং ইহাতে একটু বেদনা বোধ, করিলে। কি 
রকমে এই বেদনার সি হইল, তাহা খোঁজ করিলে দেখা 
যায়, চিম্টির আঘাত পাইলেই আহত জায়গার ্নায়গুলি 
উত্তেজিত হা উঠে এবং আঘাতের উত্তেজনাটা মস্তি 
বহিয়! লইয়া যায়। তার, পরে, মস্তিষই তোমাকে চিম্টির 
বেদনা জানাইয়া [দেয়। কবল  চিম্টির বোনা বহন করা 





_ ারুমগ্ুলী ৭্ত 
সামুর কাজ নয়। ভালো রসগোরা খাইলে তোমরা বে. 
সুস্বাদ পাও, নাকের কাছে ফুল বা অপর জিনিস রাখিলে যে 
গন্ধ পাঁও, গায়ে হাত বুলাইলে যে আরাম পাও, ছেলেরা 
চীৎকার করিলে যে শব্দ শুনিতে পাও, লা প্রত্যেকটি 
সুয়ই তোমাদের জানাইয়া দেয়। স্ায়ুর সৃতাগুলি € 

_টেলিগ্রাফের তার? ইহারা ঠিক উট তারের র 
শরীরের এক জায়গার খবর আর.এক জায়গায় বহিয়া লইয়! 
যায়। তার ছিড়িলে টেলিগ্রাফের খবর চলে না, সেই রকম 
স্বাযুমগ্ডলী কোনো প্রকারে খারাপ হইয়া গেলে, মন্তিক্ষে খবর, 
যায় না। পা চাপিয়া অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসিয়া 
থাকিলে, পায়ে বিবি ধরে। তখন পা-খানা থেন অসাড় 
হইয়া পড়ে, পায়ে জোরে চিম্টি কাটিলে ব্যথা লাগে না: 
পায়ে হাত বুলাইয়া দিলেও সাড়া পাওয়া যায় না। পায়ের 
নাযু কিছুকালের জন্য বিগ্ড়াইয়া যায় বলিয়াই এই সকল 
ব্যাপার হ্য়। | «এই অবস্থার পায়ের করায় চিম্টির উত্তেজনা 
বা হাতের স্পর্শ মস্তি বহিয়া নিতে পারে না; কাঁজেই 
তখন আমরা  চিম্টির বেদনা বা হাতের স্পর্শ জানিতে পারি 
না।। | পক্ষা্থাত প্রস্তুতি অনেক রাগে শরীরের নায় 
বিগ্ড়াইয়া যায়, তখন গায়ে হাত দে বা চিম্টি কাটিলে 
রিনা কিছুই বুঝিতে পারে না... *. ৮ কত পি 
. কেষল, এইগুলিই যে ক্মায়ুর কাজ তাহা নয়। তোমার 
সতিপকি তোমার স্েহ্ভক্তি দয়ামমতা, সকলি সার়মগ্ডলী 
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(তোমার মনে জাগাইয়া রাখে। তুমি কোনো খারাপ লোককে 
(দেখিলে যে দ্ব্া কর, ভালো কথা শুনিলে যে আনন্দ পা, 
অন্বাকারে রা বা বিচে দেখিলে যে ভয় পাও-তাহাও 
স্যর কাজ ৃ্‌ রা | | | 
মনে কর, তোমার মুখের উপরে এ একটি মাছি বণিয়া 
মনের আমন্দে একবার নাকের ডগয়ি, একবার ওষ্ঠের উপরে 
এবং একবার চোখের পাতায় বেড়াইতেছে। এই অবস্থায় 
ক্ুুমি কি হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পার? 
কখনই পাঁর না। তোমার হাত আপন! হইতে মাছির কাছে 
যায় এবং তুমি হাত দিয়া তাহাকে ভাড়াইয়া দাও। ইহাও 
স্থায় আর এক রকম কাজ। মাছির উৎপাতের খবর, 
মুখের স্ায়ুজাল মন্তিষ্ধ বহিয়। লইয়। যায়। তার পরে 
মস্তিষ্ক মেই খবর আর এক রকম স্বায় দিয়! হাতের পেশীর 
উপরে চালান করে। হাতের পেশী মন্তিক্ধের ভুকুম অমান্য 
করিতে পারে না কাজেই সব কা জ নি সে মাছি 
তাড়াইতে রন্তু করে৷ ্ 

.। কোনো, র্ন্ধ পাইলে তোমর! নাকে কাপড় দাও ] 
নে স্বাযুর কাজ দেখিতে পাঁওয়। ধায় খারাপ গন্ধ 
প্রথমে নাকের সায় উত্তেজিত : করে এবং লা ৫ উত্তেজন। 
মস্তিষ্ক বৃহিয়া লইয়া যায়। কিন্তু রদ এই খবর, পাইয়া 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; ; সে নাকে. কা পড় শুঁজিবার জন্য 
_নিকটের একপ্রকার স্মায়কে হুকুম করে। . এই হুকুম 


আ্ার্মণ্ডুলী ৭ 
হাতের মাংমপেনীতে পৌছিলে, তুমি নাকে কাপড় গু জিতে 
আরম কর। । মজার গল্প শুনিলে আমর! হাসিয়া গড়াগড়ি 
দিই; হাতে আপ্তন ঠেকিলে হাতখানা সরাইয়। লই! 
আমাদের এই রকম সকল কাজই শরীরের দই রকম সায় 
এবং হিরা সাহায্যে চলে। 
... ষাহ। হউক টায়স বক্ষে আমরা এ-পর্যয্ত যেসকল 
টি? বলিলাম, তাহ। হইতে বোধ হয় তোমর! বুঝিতে 
পারিতে্ছ, টি প্রাণীকে সজাগ ও বুদ্ধিমান করে । 
আমিবা, স্পর্ভ, বা গ্রবাল-প্রাণীর দেহে সার, নাউ, এইজন্য, 
তাহার৷ জড়ের মত পড়িয়। থাকে; যদ্দি খাবার কাছে আসে | 
তবেই খা, নচেৎ ক্ষুধায় মরিয়া যায়। গায়ের একট টা ত ংশ 
কাটিয়া ফেলিলেও তাহার! সাড়া দেয় ন'। কিন্তু যে তারা 
মাছদের কথা বলিয়াছি, তাহারা এই-রকম নয়। ইহাদের 
গায়ের চা [মড়ার নীচে অল্প পরিমাণে যু দেখা যার; তাই 
বড় বড় প্রাণীর মত ইহারা চলা ফেরা করিতে পারে: এবং 
নিজের বিপদ আপদ বুঝিতে পারে! 
. এতারা-মাছদের মত আরে! কয়েক জাতির প্রাণী চতুর্থ 
শাখায় আছে।, ইহাদের মধ্যে কাহারে দেহ, গোলাকার 
খোলা কীটা দিয়া, ঢাক থাকে, কেহ লম্বা দেহ 
লইয়া গড়ি মারিয়া জলের তলায় চলে। ইহাদের সকলেরি। 
শরীরের কাজ তার “মাছদের মতই দেখা বায়। কিন্তু 
সমুদ্রের তলায়: খৌঁজ. না. করিলে এই সকল, প্রাণীর, 


৭৬ -সেরেকাস্মাকড়. 


'লঙ্ধান: মেলে না। তোমাদের. মধ্যে হয় ভূ, অনেকেই: 
অমুদ্র দেখ নাই, কাজেই এই সফল, প্রাণীর কোনো 
তোমা! দিগকে বলিব না। যদি কখনো কলিকাতার যাছুঘর 
দেখিতে যাও, তাহা হইলে সেখানে বোতলের ভিতরে ক 
মাছ এবং এই শাখার অন্য প্রাণীদিগের আকুতি, দেখিতে 
পাইবে। (সেখানে এই রকম আ রা অনেক মরা প্রা ণীর দে ৃ 
বোতলের ভিতরে আরক দিয়া রাখা হইয়াছে এবং ঝেতলের 
্‌ পাশে সেই সকল প্রাণীর ভা [লো ছ বিও আছে চি 


| -পিগ্রম স্ণাঞ্খার ও্রাপী 


এপর্যন্ত আমরা জলের প্রাণীদের ফা বলিয়া 
আসিয়াছি। এইবারে ভাঙার প্রাণীর কথা শারন্ত করিব। 
তোমাদের বাগানে গাছে গাছে যে স্থন্দর পাখীর! বাসা করে 
এবং যে-সব প্রজাপতি ফুলে ফুর্লে উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের 
কথা এখন বলিব না। ইস্াদের সকলেই উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী ; 
অনেক যন্ত্র ও ইন্িয় লইয়া ইহাদের দেহের স্বপ্তি হইয়াডে ; 
তাহার উপরে আবার ইহারা ত্াভাবিক বুদ্ধি লইয়। জন্মে। 
যেসকল ডাঙার প্রাণী শরীরের বিশেষ উন্নতি করিতে পারে 
নাই এবং যাহাদিগকে আমরা দ্র! করি, আমরা গথমে 
তাহাদেরি মধো কয়েকটির পরিচয় দিব। | 


0 কচে। 


ভোমর সকলেই ই কেঁচো দেখয়াছে। কি বিশ্রী প্রাণী! 
হাত, পা, চোখ, নাক, কান (কিছুই নাই | * বাঁদলের দিনে 
(জল-কাদায় যখন বুকে হাঁটিয়া চলে তখন তাহাদের দেখিলেই 
ফেন গা ঘিন্ফিন্‌ করে। কিন্তু ইহারা অভি নিরীহ প্রাণী, 


প৮ পো কা-মাক টু 


সে মত কামড়ায় না এবং কখনে। ক হারে! অনিষও ব করে 
; নিজের আ হারের চেষ্টায় লৃকাইয়া ঘুরিয়। বেড়ার। 
জলে কেঁচোরা স্থান পায় না; নিশ্চিন্ত হইয়া ঘে, 
ডায় ঘুরিয়। বেড়াইৰে তাহারো উপায় নাই। কেঁচো 
রা পিপ্ড়েরা দল বাঁধিয়া তাহাকে আক্রমণ করে ; 
মাছেরা কেঁচো পাইলে পরম আনন্দে ভোজ লাগায়! এই 
সকল উপদ্রুবের হাত হইতে উদ্ধার পাইপার জন্য কেঁচো 
মাটির তলায় লুক ইয়া বাস করে। রাত্রি আদিলে, তাহারা 
চপি চুপি গন্ত হইতে বাহির হয় এবং খাবার চেষ্টায় একটু 
এদ্রিকৃ ওদিক্‌ ঘু! রিয়া বেড়া়। কেবল বাদলের সময়ে ইহার! 
দিনের বেলায় গর্ভের বাহিরে আসে । অল্প জল গায়ে 
লাগিল ইহাদের খুব আনন্দ হয়। রি 
.. কেঁচোর দেহটা কি. রকম তোমরা! বোধ হয় ভালে! 
করিয়া দ্্খ নাই। বড় বড় গাছের তলায় বা অন্য' ভিজে 
জায়গায় যাটির নীচে প্রায়ই অনেক কেঁচো থাকে। এই 
রকম জারগায় মাটি খুঁড়িয়া দুই একটা বড় কেঁচো স আহ. 
করিয়ো এবং তাহাদের দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো। পরীক্ষার 
জন্য বদি ইহাদিগকে জীবন্ত রাখিতে চাঁও, তবে একটি ছোট 
পাত্রে কিছু-ভিজা মাটি ও পচা পাতা মিশাইয়া তাহাতে তিন, 
চারিটি কেঁডো ছাড়িয়া দিয়ো। এই রকমে তাহারা বেশ, 
আরা মে থাকিবে । । তার, পরে যখন দরকার হইবে, ছুই একটা 
পাত্র হইতে উঠাইয়া তোমাদের ঘরে মেজের উপরে বা. 


কে চো ৭৯, 


কাগজের উপরে ছাড়িয়া দিয়ো এই রকমে ইহাদের দ্রেহের 
খুঁটিনাটি ও তাহাদের চলাফেরা ভালো! করিয়া দেখিতে 
পাইবে । ছোট, জিনিদকে বড করিরা দেখার জন্য এক রকম 
কাচ আছে; ইহ টাকে অতঙা কাচ €(0171588 (91:৯5) 
বলে ॥' সেই রকম কাচ দিয়া পরীক্ষা করিলে, তোমরা 
কেঁচোর শরীরের ভোটখা টো অংশও বেশ স্পস্ট দেখিতে 
পাইবে। ০ ৮ 44 

এখানে কেঁচোর একটা ছবি দিলাম।  দেখ.ুখটা 
কত সরু। এই রকম ভুচলো। মুখ আছে বলিযাই ইহার! 





চিত্র ১৪--কেচো। 


সহজে মাটিতে গত করিতে পারে । তার পরে ছদখ,- 
শরীরের আগাগেডায় খুব ঘন ঘন দাগ কাটা আছে । এক 
একটি দাগ আং টির মত কেঁচোর দেহ ঘেরিগ়া রহিয়াছে । 
বাচ্চা কেঁচোর গায়ে তোমরা হয় ত এই. রকম দাগ দেখিতে 
ৃ পাইবে না, কিন্তু অতুসী কাচ দিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই 
দ্বীগ নজরে পড়িবে। পিপ্ড়ে, প্রজাপতি, কঙ্ডি প্রভৃতি 
পোকার শরীরের উপরটা নরম হাড়ের মত একটা টা জিনিস | 
দিরা ঢাকা থাকে এবং তাহা আংটির আকারে সাজানো 
'থাকে। . কেঁচোর গায়ের সি সেরকম শক্ত 


৮০ পোকা-মাকড় 

জিনিসে প্রস্তুত নয়। সেগুলিতে কেবল রবারের মত 
_মাংসপেশীই আছে। প্রজাপতি প্রভৃতি প্রাণীরা প্রথমে 
. ডিমের আকারে জন্মে । তার পরে উহাঁরা ডিম হইতে বাহির 
হইয়া শুয়োঃপোকার মত হয়; তার পরে কিছুদিন নিজ্ভীব- 
ভাবে অনাহারে পড়িয়া থাকে ; এবং সকলের শেষে তাহারা 
ডানা-ওয়ালা প্রাণী হইয়া দাড়ায়। পতঙ্গদের শরীরের এই 
স্ব পরিবর্তীনের কথা তোমারিগকে পরে বলিব। কেঁচোর 
শরীরের এই রকম পরিবর্ধন হয় না,-ইহারা চিরজীবনই 
বুকে তাঁটিয়া চলে। তাঁছাড়। '$য়ো-পোকাদের দেহের 
আং টির গায়ে যেমন পা লাগানো! থাকে, ইহাদের তাহা 
খাকে না।, এই সকল কারণে কেঁচো শুয়ো -পোকাদের 
দলের প্রাণী নয়। যে-সকল জলের প্রাণীর কথা তোমরা! 
আগে শুনিয়াছ, তাহাদেরি অঙ্গে কেঁচোর খুব নিকট সম্বন্ধ 
আছে, তাই ইহারা আজও ভিজে জায়গা ভিন্ন অন্য কোনে! 
স্থানে থাকিতে পারে না। কেঁচোর, চোখ নাই। যারা 
মাটির তলায় অন্ধকারে চিরজীবন কাটায়, তাদের চোখের 
দরকারও হয় না। কিন্তু শুয়ো-পোকাদের চোখ আছে 
এবং আরো! অনেক ইন্জিয় আছে,-_ইহারা প্রাণীদের মধ্যে 
খুব উন্নত; কেঁচো নিতান্ত অধম প্রাণী। পাছে তোমরা 
কেঁচো: ও শুপো-পোকাদের একই রকমের প্রান বলিয়া মনে 
হি সেই ভয়ে এই কথা গুলি বলিলাম । ৪ 
তোমরা, বদি কেঁচোর গায়ে ধীরে কও আঙুল বলা তে 


কেঁচো ৮: 
পার, তবে বুঝিবে আঙুলে যেন কীট-কীট! কি ঠেকি তছে। 
লেজের রা হইতে মাথার দিকে আইল রে লইলে, ইহা 
ৃ বুঝা য ; মাথার দিক্‌ হইতে লেজের দিকে আঙুল টানিলে, 
আলে ক ঠেকে না। তোমরা হয় ভাবিতেছ, 
কেঁচোর দেহে যে আং টির মত দাগ কাটা আছে, তাহাই বুৰি 
আগুলে ঠেকে,কিন্তু তাহা নয়। এখানে কেঁচোর শরীরের 
গোটা! তিনেক আংটির ছবি দ্রিলাম। _অতসী কাচে-ষে 
0 রকম বড় দেখায় ছবিগুলি ঠিক সেই রকমে 

আঁকা আছে। দেখ, প্রত্যেক আংটিতে . 
গুঁয়োর মত চারিটি করিয়া অংশ লাগানে! 
| আছে এবং সেগুলি আবার বাঁকিয়া লেজের 
চিত্র ১,--ককেচোর দিকে ঝু'কিয়া আছে । কাজেই যখন তুমি 
গায়ের আতর শুয়ে । লেজ হইতে মাথার দিকে আঙুল টানিয়া 
লও, তখন সেই বাঁক ও শক্ত শু'য়োগুলি খাড়! । হইয়া" উঠি 
আঙুলে বাধা দেয়] (কিন্তু টে হইতে লেজের দিকে আঙুল 
টানিলে সে গলি অ রে! বুকির৷ পড়ে, ইহাতে আগুলে এ ৫ 
বাধা লাগেনা । | ই 
ডি বাদলের দিনে কেঁচো কি রকমে বা উপর দিবা বুকে 
| টিয়া চলে তোমরা দেখিয়াছ কি? 1 দেখির। থাক, 
তবে বাদল হইলেই তোমাদের বাড়ীর রি কেঁচো গুলার 
চলা-ফেরা লক্ষ্য করিয়ো। ইহারা প্রথমে শরীরের মুখের . 
(দিকের খানিক ২ অং শ শ টানিয়া |লক্বা করে। এই রকমে তাহার! . 
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(কিছু দুর আগাইয়া যায় বটে, কিন্তু লেজের দিকটা মোটেই 
নিন না। ইহার পরেই তাহারা সেই মুখের দিকের 
ূ মংশটাকে কৌচ্কাইয়। পিছনের * 'রারটাকে টানিতে, থাকে। 
পিছনের দেহ ইহাতে অগ্রসর হয়।, কৌচ্কাইলেই শরীর 
পিছাইয়া পড়ে; কিন্তু কেঁচোর শরীরের প্রত্যেক অংশটিতে 
যে শুয়ো [গুলি লেজের দিকে ঝ'কিয়া খাকে, সেখুলি মাটির 
গায়ে বাধা পাইয়। খাড়া হইয়া উঠে ; কাজেই কৌচ্কাইলেও 

_কেঁচোর সমমুখের দেহ আর পিাইতে পারে না। এই রকমে 
ইহারা একবার সাম্নের দিক্টাকে বাড়াইয়া আগরাসর হয় এবং 
পরে তাহাই গুয়ে। দিয়া আট্কাইয়। রা দেহটাকে 
টানিয়া লয়। এই উপাধে ফেঁচোর! খুব তাড়াতাড়ি সাম্নের 
দিকে চলিতে পারে । কিন্তু পিছু হটিয়। চল৷ ইহাদের অসাধ্য। 
পিছনে চলিতে গেলেই শু য়োগুলি মাটিতে বাধা পাইয়! খাঁড়া 
হইয়] উঠে, তখন কেঁচে। আর উর পারে না। কেঁচোর 
চলাফেরা লক্ষ্য করিলে দেখিবে, তাহ রর কখ গা পিছাইয়া 
চলে না। টার রা 
কেঁচোর মুখে । দাত সত নাই খুব শক্ত মাং (পে দিয়া, 
তাহাদের মুখ, প্রস্তুত। দেই মুখ দিয়া তাহারা খাবার খায় 
এবং গরও খোড়ে! মানুষ ও অন্য বড় প্রাণীদের * শরারে 
উদর ও নাড়ীত ডি অর্থাৎ, পাকাশয় পৃথক্‌ থাকে। কিছু, 
খাইলে খাবা র্‌ প্রথমে, উদ্ধরে (54৮ )) ষায়; । সেখানে 
একটু হজ্জম: হইলে "তাহা দড়ার মত মোটা ও লম্বা | পাকাশর 


কেঁচো | ৮৩ 
অর্থাৎ অস্ত্রে (/0090)৬১) গিয়া পৌছে । এখানে খাছ 
ভালো করিয়া হজম হয় এবং তাহাতে যে সারবস্ক থাকে 
তাহা শরীরে টানিয়া লয়। তোমরা হয় ত ছাগল বা ভেড়ার 
পেটের ভিতরকার উদর ও পাকাঁশয় দেখিয়া থাকিবে । 
দঁড়াদড়ির মত অংশটাই পাকাশয় এবং তাহারি উপরে যে 
খলির মত অংশ থাকে, তাহা উদর। কেঁচোদের শরীরে 
»্পৃষ্ট উদর বা পাকাশ্য় নাই ।* ইহাদের দেহের ভিতরট। 
দেখিলে আনে হয় যেন একট! নল মাথা হইতে লেজ পর্যন্ত 
চলিয়। গিয়াছে । ইহাই তাহাদের গলার ছি, উদর পাকাশয়' 
ইতাদি সকলেরি কাজ করে। সুতরাং কেচোকে পেট- 
অর্ববন্ধ প্রাণী নাম দাও, ভাহা হইলে ঠিক কথাই বলা হয়। 

খাবার হজম করিবার জন্য বড় প্রাণীদের দেহের ভিতর, 
হুইতে নানা প্রকার রন বাহির হইয়া উদরে ও পাকাশয়ে 
আসিয়। পড়ে। খাবারের সঙ্গে যে মাছ মাংস ডিম আমাদের 
পেটে যায়, তাহা*্এক রকম রসে হজম হয়। আবার ঘি 
হেল চর্ধিদ গ্রভৃতি জিনিস কয়েক রকম রসে পরিপাক হয়। 
কেঁচোরা এই রকম সুখাঞ্ধ জিনিস খায় না, তাহাদের পাক 
য্্রও জটিল নয়। কেঁচোরা মাটি খায় এবং কখনো কখনো 
ছুই একটা টাট্কা পাতা ব ঘাস টানিয়া গর্তের, মুখে রাখে। 
মাটির সঙ্গে যে পচা লতা পাতা প্রভৃতি মিশানা থাকে, 
আহাই- উহাদের দেহগুলিকে পুষ্ট করে। এই রকমে সার 
ভাগ: লইলে যে খাটি মাটি বাকি থাকে, ভাহা ইহারা লেজের 
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দিকের ছিদ্র দিয় গর্ভের বাহিরে ফেলিয়া দেয়। কেঁচোর 
গর্তে ভর উপরে জিলাপির মত প্যাচ-ওয়ালা যে মাটি জম! 
খাকে তাহা বোধ হয় তোমরা দেখিয়াছ। উহাই সেই, 
পরিতাক্ত মাটি ; ইহাকে কেচোর বিষ্ঠাও বল! যাইতে পারে । 
মাহা হউক মাটিতে মিশ।নো পচা লতা পাতা হজম 
করার জন্যা কেঁচোদের কষ্ট করিতে হয় না। ইহাদের 
মুখ হইতে একরকম লালা বাহির হয়, তাহ হা দিয়াই ই ইহারা 
খাবারের মাটি তিজাইয়া ফেলে এবং তাহ | দিয়াই খাদ্য 
হজম করে। টুগ, কাঠের ছাই এবং কণঠিক ই ত্যাদি জিনিস 
হাতে লাগাইলে হাতের চামড়ার ক্ষয় হয় এপং শেষে হাতে 
ঘা হইয়া পড়ে। এই সকল জিনিসকে ক্ষার বলে। কেঁচোর 
মুখ হইতে যে লালা বাহির হয়, তাহাতেও ক্ষারের গুণ 
আছে। এইগন্য তাজা সবুজ পাতায় কেঁচোর লালা লাগিলে, 
তাহার । রঙ লাল হইয়। যায়। পা 2১ 
| এখানে: কেচোর শরীরের ভিতরকার বন্রের একটা 
ঘৰ দিলাম। ভিতরে ৫ ষে নলটি রহিয়! ছে, উহাই কেঁচোর | 





রা চিত ১৬). 


। ্চ ইহার উপরে যে গাঢ় কাল জেনি নানক 


কেঁচো ৮৫ 
ঘেরিয়া আছে, উহা কেঁচোর রাক্্রের শিরা। মানুষ ও অন্য 
মেরুদপ্যুক্ত প্রাণীদের দেহের রক্ত লাল,--কেঁচোর রক্ত 
লাল। তোমাদিগকে আগেই বলিয়াচি, প্রাণীর রক্ত 
নপুবীক্ষাণে পরীক্ষা করিলে, তাহাতে একরকম ছোট লাল- 
কণ। ভাসিতে দেখা যায়, এই লাল-কণাই 'রক্তকে লাল 
করে, আসলে রক্ত সাদা । কেঁচোর রক্ত লাল হইলেও 
তাহাতে লাল-কণা 1 একটিও থাকে না। কাজেই বলিতে হয়, 
কেঁচোর রক্ত ভাবত লাল। | 

গায়ে রক্ত থাকিলে তাহা যাহাতে শরীরের সকল 
জায়গায় চলাচল করে তাহার বাবস্থা দরকার। মানুষ ও 
শন্য বড় প্রাণীদের শরীরে হৃদপিণ্ড আছে, তাহা দিবারাত্র 
প্‌ দৃপ্‌ করিয়া শরীরের ভিতরকার শিরায় এবং উপশিরায় 
রক্তের আ্রোত চালায়। কেঁটোর বুকে হৃদপিণ্ড নাই; 
তাহাদের দেহের যেসকল শিরা রক্তে ভরা থাকে, তাহাই 
দপ্‌দপ্‌ করে এবং সঙ্গে তাহারি শাখাপ্রশাখ। ও সরু শিরা 
দিয়া সর্ব্াঙ্গ রক্ত ছড়াইয়া পড়ে। পর 2৮১ 
কিছুক্ষণ শরীরের ভিতরে চলাচল করিলে সকল, 
প্রাণীরই রক্ত খারাপ হইয়া যায়। কাজেই তখন বদ 
রক্তকে তাজ! করিয়া চলি শরীরের কাজ চলে না রা 
বড় বড় প্রাণীদের দেহে, রক্ত নির্মূল কিবা: খুব ভালে 
ৃ ব্যবস্থা আছে। তাহারা প্রতি নিশা? সে বাতার্সের রি 
বাষ্প, ফুস্ফুসে প্রবেশ করায়, এবং তাহাই রক্ত সাফ্‌ করে 
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কানো, মলিন, জিনিসকে মাফ করিলে আনেক ময়লা জড় 
টি শরীরের রক্ত যখন সাফ্‌ হয়, তখনো সেই রকমে 
রি অনেক, ময়লা শরীরে জমা হয়। বড় আনীদের দেহের এই, 
রি ময়লার অধিকাংশই মুত্রের আকারে, শরীর হইতে বাহির 
হইয়া যায়। থে যন্ত্রে এই ময়লা জমা হয়, তাহাকে ইংরাজিতে 
রঃ 795, অর্থাৎ মুত্রাশয় বলে । কেঁচোর দেহে রক্ত চলাচল 
করে, কিন্তু রক্ত সাফ করিবার জন্য ফুস্ফুস্‌ নাই। তোমরা 
হয় ত দেখিরাছ, কেঁচোর গায়ের উপরটা সববদাই ভিজে- 
ভিজে থ থাকে এবং পাত্ল। চামড়ার নীচের শির দিরা রক্ত 
চলাচল করে। ইহাতে বাহিরের বাতাসের অক্িজেন অতি 
সহজে রক্তের সহিত মিশিয় যায় এবং শঙ্গারক বাপ্প প্রভৃতি 
শরীরের পক্ষে খারাপ বাষ্পও পাত লা ঢামড়। তেদ করিয়। 
বাহিরে আসে। স্ুতরাং বলিতে হয়, কেঁচো তাহার সকল 
শরীর দিয়া নিশ্বাস লয়। মানুষের মুখ নাক চাপিয়া 
রাখিলে, শরীরে অিজেন যাইতে পারে না। কিছুক্ষণ এই 
অবস্থায় থাকিলে তাহার, মর্তৃ হয়। কিন্তু কেচোদের 
সে বালাই নাই,_মুখ চাপিয়া ধরিলে কেঁচো মরে না। 
রক্তের আবজ্জনা এক স্বন্দর উপায়ে ইহাদের শরীর হইতে 
বাহির হয়। দেহে যে আংটির মত অনেক অংশ আছে, 
তাহাদের সহ এক একটি নল লাগা [নো থাকে। : 
এই নলের (একটা মুখ পেটের ভিতরে . থাকে এবং ন্‌ 
অপর মুখটা দেহের পাশে, আসিয়া শেষ হয়। রক্তের ও. 


কেঁচো ১৭ 
শরীরের অনেক আবর্জন| এঁ নলের মুখ দিয় বাহিবে 
আসিয়া পড়ে। 
দেহে জাযু না থাকিলে প্রাণীরা জড়ের মত হয়। সায় 
আছে বলিয়াই তাঁহারা বাহিরের অবস্থা জানিতে পারে, কিছু 

গায়ে ঠেকিলে তাহা বুবিতে পারে, শব্ষুরা আক্রমণ করিলে 
তাভা জামিয়া নিজেদের রক্ষা করিতে পারে । প্রাণীর দেহের 
সয়ূমগ্ডলী আরো যেসকল কাজ করে, তাহা তোমাদিগকে 
আগেই বলিয়াছি। কেঁচোর দেহে অনেক সায় আছে; 
এইজন্যই গায়ে হাত দিলে ইভারা পালাইতে চেষ্টা করে 
এবং ব্যাঙ বা অপর প্রাণীরা চাপিয়া ধরিলে বেদনায় 
মট ট্ফটু করে | | 


কেঁচোর দেহে কি বরকমে সায় সাজানো! থাকে, এখানে 
তাহার একটি ছবি দিলাম । দেখ,- 
পেটের তলা দিয়া কেমন মোটা স্মাু 
মুখ হইতে লেজের দিকে চলিয়া গিয়াছে। 
কিন্তু এই স্যর সূতা একটি নয়, ষদি 
ছবিখানি, ভালো করিয়। পরীক্ষা কর, তবে 
জানিতে পারিবে, ছুইটি স্নায়ু পাশাপাশি 
_.. সাঙ্জানো আছে, তাই উহাকে: মোটা 
চি ১২-বেগের দেখাইতেছে। এই জোড়া* সায় মুখের, 
দেহের স্নাহুমগ্ডলী। ঠিক, নীচে, ত ফা হয়া মুখের উপরে 
আসিয়া আবার একত্র .হইয়াছে।. বড় প্রাণীদের মস্তিক্ষে 





৮৮. পোকা মাকড় 
যখন: দেহের সমস্ত সায় নানা দিক হইতে আসিয়া 2 
হয়, এখানে যেন তাহাই হইয়াছে। ডি 
কিন্তু এই স্সায় দুইটিতেই কেঁচোর ্াহণুলী শেষ হয় 
 নাই। এ ছুইটির প্রত্যেকটি হইতে অনেক ছোট সায় 
_ ভালপালার মত বাহির হইয়া দেহ আচ্ছম করিয়া রাখে। 
বাম দিকের স্নামুগুলি যে-রকমে সাজানো থাকে ডাইনের স্বায়। 
সেই রকমেই সাজানো দেখা যার; কিন্তু ছুই দিকের নাযুর 
- মধ্যে কোনো 1 যোগ থাকে না । শরীরের ডাইনে এবং বামে 
_ এই রকম সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ন্লায় সকল প্রাণীর দেহে দেখা যায় 
না। কেঁচো, ফড়িং , প্রজাপতি প্রভৃতি পোকা-মাকড়দের 
 দেহেই ইহা আছ্চে। এই রকম নায়-ওয়ালা প্রাণীদের দ্বিপা্সিক 
:09419থ]) বলা হয়।  চচ্ষুহীন হইয়াও কেঁচোরা এই সায় 
দিয়া আলো আধার বুঝিতে পারে এবং এটু। জোরে বাতাস 
 বহিয়া 1 গায়ে ঠেকিলে তাহা জানিতে পারে। ৩ 
. যেরকমে কেঁচোদের বাচ্চা হয়, তাহা: বড়ই আর্য ্ 
: রকমের। |  প্রত্োক লা উ, কুমড়া ও শশ! গ গাছে যেমন ত্র 
(ফুল ও পুরুষ-ফুল ফোটে এবং তাঁর পরে যেমন, পুরুষ-ফুলের, 
রেণু স্ত্ীফুলে ঠেকিলে তাহাতে ফল ধরে, --কেঁচোর বাচ্চা. 
 হওয়াতেও অবিকল তাহাই দেখা যায়। প্রত্যেক কেঁচোর 
দেহেই এক ২ সংশে খুব ছোট ডিম হয় এবং আর এক অং শে. 
পুরুষ-কুলের ৫ রেণুর মত আর একটা জিনিস জমা হয়। ডিমের 


রি 


গায়ে এই জিনিসটা লাগিলেই ডিম বড় হইতে আরম্ভ করে। 


কেঁচো ৮ 


আমি অনেক কেঁচে। পরীক্ষা করিয়া উহ! দেখিয়াছি, 
তোমরাও একটি মোটা কেঁচো পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ে! । 
পরীক্ষায় দেখিতে পাইবে, তাহার মুখের দিকে একট! জায়গায় 
যেন আংটির মত একটি সাদা অংশ রহিয়াছে তোমাদের 
পোষা কুকুরের গলায় যেমন গলাবন্ধ অর্থাৎ “কলার পরাইয়৷ 
থাক,-উহা যেন ঠিক সেই রকমের “কলার ।  ইভারি 
ভিতরে কেঁচোদের অনেক ডিম জমা হয়। যখন ডিম ছোট 
থাকে, তখন এ কলার” কেঁচোর গাঁয়ে খুব শক্ত করিয়া জট! 
থাকে। কিন্তু ডিম বড় হইলে “কলার আর সে-রকম গায়ে, 
গাঁয়ে লাগিয়া থাকে না, তাহা আপনা হইতেই টিলা হইয়া 
যাঁয়। এই অবস্থায় কেঁচোরা তাহা! আর শরীরে আট্কাইয়। 
রাখিতে চাঁয় না; ধারে ধীরে ডিমে-ভরা “কলার'টিকে মাথার 
উপর দিয়া গলাইয়া মা [টিতে ফেলিয়া দেয়। তোমরা হয় ত 
ভাবিতেছ এই ডিমু মাটিতে পড়িলেই টিয়া গিয বাচ্চা 
উৎপন্ন করিবে । , কিন্তু তাহা করে না। ভ্ত্রীফুলের গায়ে 
যেমন পুরুষ-ফুলের রেণু লাগা দরকার, তেমনি এই সব 
ডিমের গায়ে কেঁচোর দেহের সেই রকমের পদ্দার্ঘটি লাগ! 
প্রয়োজন। নচেৎ ডিমে বাচ্চা হয় না। যে উপায়ে 
কেঁচোর. ডিমে পুরুষ-পদ্াৎ (লাগে সে ব্ড মজার । এই 
জিনিসটা প্রায়ই কেঁচোদের গলার কাছে জন্মে ।* ডিমে-ভর। 
“লারটি শরীর হইতে খসাইয়! ফেলিবার সময়ে যখন তাথা 
গলার... জায়গায় আসে, তখন পুরুষ- .পদীর্থের সঙ্গে ডিমের 
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যোগ, হইয়া যায়। ইহা হইলে! ডিম ফুটিয়া | বাচ্চা বু 
হইবার আর কোনো বাধা থাকে না। 2 আর 
 ডিমে- ভরা “কলার? তার্থাৎ গলাবন্ধ শরীর হইতে তি খসিয়া 
পড়িলে কেঁচোরা আর তাহা যত্ব করে না এবং একবারও 
তাহার গোজ লয় না কাঁদা বা ভিজে মাটির সঙ্গে মিশিয়া 
. তাহা পড়িয়া থাকে । তার পরে ডিমগ্ুলি বেশ পুষ্ট হইলে, 
তাহা হইতে কেঁচোর ছোট বাচ্চা বাহির হয়। | 
আগে যে-সব প্রাণীর কথা বলিয়াছি, তাহাদের অনেকেই 
নিজের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া সন্তান উত্পন্ন করে।  জাবা- 
গাছের ডাল পুতিলে যেমন নৃতন জবা-গাছ জন্মে, ইহা 
যেন সেই রকমের । কেঁচোরা সাধারণত সে-বকমে সন্তান 
৭ করে নাঁ বটে, কিছ মি কোনো রকমে ইহাদের টা 


টি টি স্ যদি তোমরা কেঁচো গা পাসি চাও, | 
তবে একটা বাচ্চা কেঁচোকে টৃক্রা করিয়া কাটিয়া, ভিজে 
মাটির নধো রাখিয়! দিয়ো । কিছু দিন পরে দেখিবে, উহার, 
শরীরের প্রাত্যেক। টুকরা : হইতে এক একটি, ০ কেঁচো 
হইয়া ঈাড়াইয়াছে। নি 


পরাশ্রিত অকেজে। প্রাণী 
. তোমর! “কুড়ের রাজা? দেখিয়াছ কি? মানুষের মধ্যে 
ৃ খোজ করিলে কুঁড়ের রাজা অনেক দেখা যায়। ইহার! 
সংসারের একটুও ভালো কাজ করে না; খাযুদায় ঘুমায়, 
তার পরে বুড়া হইয়! মরিয়া বায়। ইহাদের কিছুরই অভাব 
হয় না) অন্য € (কহ উপাজ্জন করিয়া খাওয়ায় বা বাপ 


পিং তামহেরা € ট টাকা জড় করিয়া, বাখিয়াছেন, তাহা খরচ 
করিয়া জীবনটা বেশ কাটাইয়া দেয় । এই সব লোক এমন 


আঅকেজে। যে, ৮ তাহাদিগকে খাটিয়া খাইতে বলা খায়, 
তবে তাহারা একটুগ্ নড়াচড়া করে না। শেবে হয় ত 
অনাহারে মরিয়া যায়। কু'ড়ের রাজারা জীবনে কখনো। 
পরিশ্রম করে না, অথচ পরের ঘাড় ভাঙিয়া খায় এবং 
বাবুগিরি করে। এই জন্য সমস্ত লোকে তাহাদের ঘৃণ! 
করে; মনে করে, এমন লোক মরিয়া গেলে সঙসারের 
একটুও ক্ষতি নাই | 
-.. কেবল মান্ুমের মধ্যেই যে কুড়ের রাজা আছে, তাহা 
নয়। অন্য ছোট প্রাণীদের মধ্যেও, এই রকম অকেজো] 
জানোয়ার অনেক দেখা যায়। মানুষের মধ্যে অকেজোর 
ছেলে কেজো হয়; কিন্তু ছোট প্রাণীদের মধ্যে তাহা দেখ! 
খান্ধ না। অকেজো: প্রাণীদের পুত্র পৌত্র* জাতি গোস্টয 
সকলেই ৭ অকেজো,--ইহারা যেন, অকেজোর, ঝাড়! পে 
ঘাড়ে চাপিয়া আরামে জীবন কাটানো ইহাদের স্বভাব । .. 


ই, পোকা-মাকড় 


এই রকম প্রাণী কি তোমরা দেখ নাই ? কুষ্থরের 
গায়ে যে আঁটুলি থাকে, তাহা এই শ্রেণীর এক রকম প্রাণী। 
ইহারা আহারের চেষ্টায় কখনো চলা ফেরা করে না; 
কুকুরের গ! কামডাইয। রন্ত চৃষিয়া খাওয়াই ইহাদের কাজ । 
যদ্দি কুকুরের গা হইতে আীটুলি ধরিয়া তোমরা বাগানের 
ঘাসের মধ্যে ছাড়িয়া দাও, তবে তোমরা দেখিবে সে অন্য 
এক প্রাণীর গাঁয়ে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে ! যদি কাহারো 
গায়ে আশ্রয় না পায়, তবে ইহারা অনাহারেই মার! যায়। 

[হারা [রো প্রজাপতি বা ব্যাঙের মত চলা-ফে রা করিতে 
কর না। পরের কসনিষ্ট করিয়া নিজেরা আহার করে 
বলিয়াই, আমরা এই সব প্রাণীকে পরাশ্রিত নাম দিলাম ! 
কেবল আটুলিই পরাশ্রিত প্রাণী নয়। মাথার চলের 
মধ্যে যে উকুন থাকে, ভাহাও এই দলের প্রাণী। ইহারা 
মাথার চামড়া কাটিয়া রক্ত খায়, মাথার চুলেই শত শত ডিম 
পাড়ে এবং সেগুলি হইতে যে বাচ্চা বাহির হয় তাহারাও 
মাথার রক্ত খাইতে স্বর করে। যে-সব লোক, কোনো 
| ব্যবসায় বা লেখ! পড়া শিক্ষা করে না, তাহারা যেমন পেটের : 
দায়ে শেষে চুরি ডাকাতি ত পথ্যন্ত কৰে এবং পরের র্ব্ 
লুটিয়া খায়, ইহারাও যেন সেই রকম অকেজ্জোর দল । 
৫ গাডপালার মধ্যেও অনেক পরভোজী আছে। বাহার” 
কেজো গাছ তাহার মাটির ভিতর রি চালাইয়া খান 
তু 'জাগাড় করে এবং হাজার হাজার সবুজ প | দিয়া বাতাস 
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হইতে রা খান দেহে টানি লইয়া বেশ স্বখে স্বচ্ছন্দ 
জীবন কাটায়। কিছু পরাশ্রিত গাছপালারা তাহা করে 
না। ইহারা অন্য গাচ্ছের ঘাড়ে চাপিয়া বসে এবং এই 
| আশ্রর-গাচেরই ই বুস নিজের শিকড় দিয়া টানিয়। আহার 
করে। এই রকম গাছকে পরগাচা বলে। আম গাছে 
প্রায়ই পরগাছ! দেখা যায়। ইহারা এমন নিষ্টুবভাঁবে 
রস চুষিরা খাইতে আরন্ত করে যে, অনেক সময়ে আশ্রধ- 
গাছ ইহাদের উৎপাতে মরিয়া যায়। পরাশ্রিত গাকে 
বাগানের সার-দেওয়া মাটিতে পুতিলে বাঁচে না। ইহারা 
এমন অকেজো যে, মাটি হইতে একটু রসও টুধিয়। লইতে 
পারে না। ট|ট্‌কা তৈয়ারি রস অন্য গাছের শরীর হইতে 
চরিয়। ন খাইলে ইহারা বাঁচে না? এমন অকেজে! জীৰ 
আর কোথাও দেখিয়াছ কি? 
কেঁচো খুবই ইতর প্রাণী, ইহাদের ত্ীপুরুষ ভেদ নাই, 
চোখ কান নাক ক্ছুহ নাই। কিন্তু তথাপি ইহারা নিজেদের 
খাবার নিজে রাই খু'জিয়!  পাতিয়া লয়। স্মৃতরাং জীটুলি 
বা উকুনের চেয়ে কেঁচো উৎকৃষ্ট বলিতে হয়। কিন্তু 
কেঁচোদের  জাত- ভাই দুই একটি প্রাণী এমন অকেজে। হইয়া 
পড়িয়াছে যে, তাহাদের কথ! | শুনিলে তোমরা অবাক্‌ হইয়া 
যাইবে। একটু চেষ্টা করিলেই কত ভালো খাবার পাওয়া 
যায়, কিন্তু তাহার কিছুই ইহাদের মুখে রুচে নী। পরের 


ঘাড়ে চাপিয়া জীবন কাটানো ইহাদের স্বভাব | 


জোক 
জৌক হয় ত তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। জলে 
কখনো কখনো ভিজে মাটিতে ও গাছপালায় ইহারা! থাকে । 
কি বিশ্রী প্রাণী! উহাদের দেখিলেই লোকে দূরে পালাইয়া 


রি টি র্‌ 
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যায়।, গরু বাছুর কুকুর শিয়ালেরাও ইভাদের ভয় কর রি 
বড বড় প্রাণীর গরম রন্ত জৌকের প্রিয় খাচ্ঠ । কিছ্টু এ 
রকম খাবার সকল সময়ে জোটে না, কাজেই অন জিনিস 
খহিয়া তাহাদের বাঁচিয়া থাকিতে হয়। ছোট মাছ, গুগ্লি, 
এবং শামুক ছোট পোকা জেৌঁকের প্রধান খাগ্ধ । শ্বাস. 
প্রশ্থাসের ভীল্যু ইহাদের দেহে, বিশেষ ত্র নাই।, কেচোরা 
যেমন গায়ের চামড়া দিয়! বাতাসের অক্সিজেন চুষিয়া লয়, 
উ্ছার রাও তাহাই করে এবং শরীর হইতে লালার মত জিনিস 
বাহির করিয়া, ঢাড়া ভিজে রাখে।, কিন্তু কেবল লালায়, 
গা ভিজে খাঁকে না; . এজন্য ভাঙার জলা জায়গাত্ব কোর 
খাকে।  খট্খটে শুক্‌নো ডাভায় রাখিলে জেঁঁক বাঁচে লা। 


র্ ৯৫. 


এখানে জৌকের টা ছবি দিলাম। চিৎ করিয়া 
ফেলিয়া শরীরটাকে টন চিরিলে, জৌোককে যে-রকম, 
দেখার, ছি টি সেই রকম করিয়া আঁকা আছে । ইহাদের 
দেহে স্বারগুলি কি-রকুমে সাজানো 
আছে, ছবি দেখিলেই তাহা বুঝিতে 
ও পারিবে । দেহে এক জোড়া কায 
মাঝামাঝি, দিয়া লেজ হইতে মাথা 
পর্যন্ত উঠিয়াছে। তা ছাড়া প্রত্যেক 
স্ায় হইতে ছোট ছোট শাখা-্থায় 
বাহির হইয়া মস্ত শরীরকে আচ্ছন্ন 
রাখিয়াছে। ডাইনে সার অঙ্ভা 
যে রকম, বাম দিকে অবিকল সেই 
রকম। রর 
প্রত্যেক শাখায় যে এক একটা 
মোটা রকমের অংশ দেখিতে, 
উহ্বাকে সসায়-গরন্তী অর্থাৎ স্ারর গা 
. বলে। কেঁচোর দেহেও এই রকম 
.. প্স্থী আছে। সায় কাজ কি, তাহা 
0. ও আগে শুনিয়াড,--ইহা টেলি- 
| জি ,... গ্রাফের তারের মত খবর "বহিযা লইয়া 
রি টাল যেন সেই টেলিগ্রাফের ছো ট আফিস্‌। 
রি সব আফিস্‌ হইতে ছোট ছোট সুতা দিয়া সর্বদাঙ্গের মাংস- 


/ 


্ রি তি 
এ মে 
পি) ২ 
+। স্ব 
২ 
্ ও ধু নু 
ওল 
॥ 1 
সপ 
৬: । 
/ 
! 8 4 
টং রা এত 
রঃ |. সি 
্ / ন্‌ ৬ 
॥ চি 
) 
4 ) সক 
রি / 7 গো 
। 
। 

রঙ 


৫ ২ 
৯৭৬ 


২১:৯৮ 
পপি রঃ তি পি 


৯ 
শে 


পপ রর সপ আপা 
১ রত 
নর চি 





৯৬ পোকা- মাকড় 


পেশীতে খবর পাঠানো | হয়, এবং সেই খবর জানিয়া কেরা 
নড়াচড়া করে। দেশে অনেক টেলিগ্রাফ আফিদ্‌ থাকিলে ৷ 
সকলের উপরে একটা হেড্‌ আফিস্‌ রাখা হয়। জৌকের 
শরীরের সায় দিয়া যে টেলিগ্রাফ চলে তাহারো৷ একটা হেড. 
আফি্‌ আছে। জৌঁকেরা মাথায় কতকগুলি স্নায়ুর সুতা 
তাল পাকাইয়া হেড, আফিসের স্ষ্টি করিয়াছে। বড় বড় 
প্রাণীদের মাথায় যে মস্তি আছে ইহা তাহারি অঙ্কুর। 
যাহা হউক, মাথার হেড আফিস্‌ ছোট ভোট আফিস্‌- 
গুলিতে হুকুম চালায় এবং ছোট আফিস্‌ সেই ভুকুম সর্বত্র 
প্রচার করে। কিন্তু তাই বলির! ছোট আফিস্গুলি একেবারে 
পরাধীন ন নয়। দরকার হইলে হেড আফিসের, ভকুম না 
লইয়াই তাহারা স্নায়ুর উপরে নিজেদের ভ্কুম চালা়।, 
ছুরি দি। যদি জৌকের দেহ দুই ভাগে ভাগ কর! যায়, তবে। 
লেজের অংশ মাথার অংশ হইতে পৃরক্‌ হইয়াও কিছুক্ষণ 
নড়াচড়া করে। লেজের অংশে জায়গায় জায়গায় থে 
সায় গাঁট আছে, ভাহাই ভ্কুম চালাইয়া লেক্ত নাড়ায়। 
এই জন্য মস্তিকষপুন্য হইয়াও জৌকের! কিছুক্ষণ জাবিত থা থাকে । 
স্নায়ুর গাটের এই কাজটা কেঁচো হইতে আরম্ত করিয়া 
উই, পিপ ড়ে, মশা, মাছি প্রভৃতি অনেক প্রাণীতেই দেখা যায়। 
কেঁচো ও ও জৌঁকের শরীরে ইহার আরম্ত-মাত্র হইয়াছে, ॥. 
প্রাণীরা ধেমন, ধাপে ধাপে উন্নত হইয়া পড়িয়াছে, ইহানের। 
শরীরের স্বায়ুর কাজও তেমনি সুন্দর হুইয়াছে। টু 


জোক. - ৭ 
জৌকের স্নায়ুর কথা বলিতেই অনেক সময় কাটিয়া গেল। 
এখন ইহাদের অন্য কথা বলিব। ছবিতে দেখ,--জৌকের 
মুখ ও পিছন দুই দিকেই দুটা মোটা ফাক আছে। ছুই দিক্‌ 
দিয়াই ইহারা রক্ত টুষিয়া খাইতে পারে । মুখর চোয়ালে 


তিন সারি করাতের মত ধারালো! দাত আছে; তাহা দিয়! 
ইহারা শিকারের গায়ের চামড়া কাটিয়া ছিড্ করে। তার 


পি 


পরে শরীরটাকে এমন করিয়া ঝকাঁয় যে, তাহা আংটির মত 
গোলাকার হইয়া পড়ে। ইহার পরে পিছনের ছিদ্র ও মুখ 
দিয় সেই কাটা ঘা হইতে জোরে রক্ত চধিতে আরম্ত করে।, 
স্থৃতরাং দেখ, ভৌঁকেরা মুখ ও পিছনে দুই দিক্‌ দিয়া রক্ত 
খায়। রক্ত খাইলে তাহাদের দেহটা রবারের মত ফাপিয় 
মোটা হইয়! পড়ে। কেঁচোর চোখ নাই, ইহা তোমরা আগে 
শুনিয়াছ ; ইহার! মাটির তলায় অন্ধকারে থাকে, কাজেই 
চোখের দরকারও হয় না। কিন্তু জেকের মাথার উপ্ধর দশ. 
বারোটা করিয়! ছ্রোট চোখ আছে । 

ডিম হইতে জৌকের বাচ্চা হয়। শরীর হইতে আঠার 
মত এক রকম লালা বাহির করিয়। ইহারা তাহারি মধ্যে 
ডিম পাড়ে। ইহাতে ডিমে ও গায়ের রসে জড়ানো! এক রকম 
গুটি তৈয়ার হয়। এইগুলি জৌকেরা বিল বা পুকুরের 
কাদার মধ্যে ফেলিয়া! রাখে। কিছুদিন পঞ্ঠর ডিম ফুটিলে | 
হইতে জৌকের ছোট ঝাচ্চা.বাহির হয়। 
ছিনে। জোক, তোমরা দেখিয়া কিঃ র্‌ আমাদের 


ডা পোকা 'মাকড় 


দেশের যে-সব জারগা নীচু ও জলা, সেখানে ডাঙীয় এই 
জোক দেখা যায়। ইহারা এক ইন্চি বা দেড় ইঞ্চির বেশি 
লম্বা হয় না। ছোট গাছপালা বা ঘাসের উপরে ইহারা 
শিকারের জন্ প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে; শিকার 
 দেখিলেই দৌড়িয়া তাহার গায়ের রক্ত চুষিতে আরম করে। 
ইহাদের পা নাই তাহা তোমরা জান,--অথচ দৌড়ানো চাই, | 
ইহাদের দৌড়ানোর উপায় বড় মজার। কেঁচো যেমন 
দেহকে সম্কুচিত ও প্রসারিত করিয়া 1 ছুট দেয়, ইহারা তাহা 
পারে না। প্রথমে মুখ দিয়! ইহারা জোরে মাটি চাপিয়। 
ধরে। তার পরে লেজটা মুখের কাছে আনিয়া শরীরট! 
ধনুকের মত বাঁকাইয়া ফেলে। ইহার পর লেজের মুখ 
দিয়া মাটি চাপিয়। আসল মুখটা আগাইয়া দেয়। এই রকমে 
শরীরটাকে একবার বাঁকা এবং একবার সোজা! করিতে 
করিতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে । 


ক্রিমি 
. ক্রিমিরা জৌক ও কেঁচোর জাত-ভাই। ,কিম্ত ইহারা 
নিতান্ত অধম শশী প্রাণী এবং সম্পূর্ণ পরাশ্রিত। মানুষ বা 
জন্তুদের দেহের ভিতরেই ইহাদের বাস। যাহাদের দেহে 
আশ্রয় লয় ইহারা তাহাদেরি শরীরের রস চুষিয়! খাইয়। 
বড হয়। তোমরা হয় তক্রিদি দেখিয়াছ ; দেখিলেই দুপা 
হয়। এমন কদরধা প্রাণী বোধ হয় আর নাই। ইহাদের 
জীবনের কথা শুনিলে তোমাদের আরো দূণা হইবে । 
_ক্রিমি নানা রকমের আছে। সচরাচর আমরা! যে- 
সকল ক্রিমি দেখিতে পাই,-তাহা কেঁচোর মত, কিন্তু সাদা । 
আবার ছোট সাদা ক্রিমি আছে, সেগুলি কেঁচোর বাচ্চার 
চেয়ে বড় হয় না, দেখিলে মনে ভয়, সেগুলি যেন, এক 
একটি আলপিন। , ক্রিমিদের মধ্যে যেগুলি অতি ভয়ানক 
| তাহাদিকে পাটা ক্রিখি বলে। আমরা প্রথমে পাটা -ক্রিমিদের 
কথা বলিৰ। | ক . 
রা মানুষের আনতে অর্থাৎ, পাকষন্ত্ে ইহাদের বাস। সনে 
বড় হয়, তখন ইহাদিগকে সাদ। ফিতের মত দেখায়। এক 
একটা পাটা-ক্রিমি ছুই. হাঁত হইতে ছয় সাত হাত পথ্যস্ত 
লম্বা হয়! কেঁচোর শরীরে যেমন আংটির মত অংশ জোড়া 
থাকে, ইহাদের, দেহেও ঠিক সেই রকম ছোট ছোট অংশ 


মা পোকামাকড় 

জোড়া আছে। কতকগুলি টুক্রা ফিতা জুড়িয়া একটা ছয় 
হাত লম্বা ফিতা তৈয়ার করিলে যে রকম হয়, ইহাদের 
শরীরটা সেই রকমের । কিন্তু টুক্রাগুলি পরস্পর খুব 
শক্ত করিয়া জোড় ডা থাকে না। | 
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চির তপাডিনি। 
এখানে একটা বড় পাটা-ক্রিমির ছবি দিলাম । দেখ, 
ইহার দেহে কত; ৮ | অংশ আছে। ইহার সম্মুখের 
দিকৃট! ঘকত সরু হইয়া আপিয়াছে, তাহাও ছবিতে দেখিতে 
পাইবে। এই দিক্টায় একটি মাথা আছে,। মাথা অত্যন্ত 
ছোট, কিন্তু গায়ের রস টুষিয়। খাইবার জন্য [ছোট মাথায় 
যে ব্যবস্থা আছে, তাহা অতি ভয়ানক 1. ক এ 
পাটা-ক্রিমির মাথা অতি বিশ্রী। মাথা দিয়া না 
| মানুষ ও পশুর পেটের ভিত্রকার সার অংশ চুষিয়া খায়। 
তা ছাড়া মাথায় বড়শির মত অন্তর আছে। সেগুলি পেটের 
নাড়ীতু ডির গা গায়ে এমন করিয়া লাগানো থাকে যে, টা 
কোনোক্রমে পেট হইতে বাহির করা যায় না। 


পাটা-ক্রিমির দেহ এত লম্বা হইলেও, ইহাদের পেট 
নাই বা পাকঘন্ত্র নাই। মাথায় মুখের মত কয়েকটা অংশ 
খাকিলেও প্রকুত মুখ তাহাদের শরীরের কোনো জায়গায় 
খুঁজিযা পাওয়া খায় না। যে-সকল টুকর। দিয়া ইহাদের 
দেহ গঠিত, তাহার প্রতোকটিতে সেই রকম বড়শি এবং 
রস চৃষিবার বাবস্থা আছে ।. মানু বা পশ্জর পেটের মধ্যে 
যেসকল খাবার রায়, ক্রিমিরা কল দেহ দিয়া তাহ! চুষিয়া 
লইয়া নিজের দেহ পুষ্ট কার । এই রকম দাত হাত লম্মা 
প্রাণী যদি দিবারা্রিই পেটের ভিতরকার খাবার চুষিয়া খায়, . 
তখন মানুষের বাচিয়। থাকা দার হয়। এই জন্যাই মানুষ 
বা পণ্তর পেটে পাটা-ক্রিমি জন্মিলে ভয়ানক বিপদ হয়। 
_.. পাটা-ক্রিমিরা যে-রকমে দেহের বৃদ্ধি করে, তাহা বড় 
নশ্চধাজনক। গোড়ায় ইহারা ছোট থাকে। মানুষের 
পেটের ভিতরকা র ভালো খাবার খাইয়া মোট। হইতে আরন্ত 
করিলে ইহাদের শরীরে এক একটা নুতন টুক্রা জন্মিতে 
আরস্ত করে। বযদ্দি কোনো গতিকে দুই টু টটুক্র শরীর 
হতে খসিয়া বায় তাহাতেও উহাদের ক্ষতি হয় না। এই. 
রকমে দেহ ছোট হইবামাত্র, লেজের দিকে আবার শতন 
টুক্র! গজাইতে আর করে। কট 
_. পাটা-ক্রিমিদের দেহের কোনো অংশে* স্বায়ুর নাম গন্ধ 
জিয়া পাওয়া যাঁয় না। কাজেই এত বড দেহটার পরায় 
সকলি অপাড়। রগ দিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেও ইহারা 


্ সাড়া দেয় না, বা নড়ে না। কেবল নি কয়েকটি মাত্র 
স্নায়ুর সূতা আছে। এই জন্য ইহাদের মাথাটিতেই একট 
ৰ চেতনার ভাব দেখ। বায়। . 
[.. এই সস্ভুত প্রাণীদের কি রকমে বাচ্চা হয়, তাহা এখনে। | 
বলা হয় নাই। তাহাও বড় আশ্চধ্যজনক 1. 
_পাটা-ক্রিমিদের স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই। বেশ পরিপুষ্ট 
হইলে ইহাদের লেজের দিকের “টে গাঁটে ডিম হয়। কিন্ু 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেগুলি মানুষের দেহের মধ্যে 
ফোটে না। বোধ হয়, ক্রিমির হাত হইতে মানুষকে রক্ষা 
করিবার জন্যই ভগব ন্‌ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা, 
হউক, দেহের গাঁটে ক্রিমিদের ডিম পু হইলেই গীঁট 
জিডিয়া বায় এবং ডিম সঙ্গে করিয়া টুক্রাগুলি ঝিষ্া র সহিত 
দেহ হইতে বাহির হইয়া পড়ে | কাজেই পেটের ভি তরে 
আর নূতন ক্রিমি জন্মিতে পারে না । 
১ এ্রধন তোমরা বোধ হয় তাবিত্েছ,। 'ক্রিমির ভিম যখন 
দেহের বাহিরেই চলিয়া গেল, তিখন তাহাদের বাচ্চা কি. 
রকমে মানুষের পেটে আশ্রয় করিবে? রর 
 ক্রিমিদের ডিম ফোটা এবং মানুষের গেটে আশ্রয় 
লং ওয়া প্রত্ততি সকলি অস্ভুত। মানুষের ঝিষ্টার, সহিত 
বাহির হয়া “ভিমগ্ুলি অনেক, দিন মাটির উপরে থাকে । 
রৌদ্র ও জলে বাড়ে সেগুলির বিশেষ ক্ষতি হয় না। শুয়ার- 
বড়ই: লক্গমীছাড়া পেটুক জানোয়ার। যেখানে সেখানে মা 7 





_ক্রিমি ১০৩. 
খুঁড়িয়া ইহারা ঘাসের শিকড় খায়; আলু মূলো৷ কচুর গাছ 
ইহাদের অত্যাচারে রাখা দায়। গোরুও কম পেটুক নয়; 
দিবারাত্রিই উহাদের খাঁবারের দিকে নজর। বেশ তাজা : 
ছোট গাছ বা নরম ঘাস দেখিলে ইহার! মুখ বন্ধ করিয়া 
রাখিতে পারে না। খাবার সময়ে ইহারা স্থান অস্থান 
বা কাল অকাল ভাবিয়া দেখে ন!। যে-সকল অপরিক্গার 
জায়গায় ক্রিমির ডিম ছড়াইয়া থাকে, গরু শুয়ারের! সেখানে 
চরিবার সময়ে ঘাপ পাঁত। ব। ফলগুলের সঙ্গে কখনো কখনে। 
তাহ। খাইয়া ফেলে। এই রকনে একবার ডিম পেটের 
মধ্যে গেলে আর রক্ষা থাকে না। ডিমগুলি তাহাদের পেটের 
ভিতরে শিয়া ফ ট মারস্ত করে। 


রা [র মত চেপ্ট। ছোট রি ৯ ০০০৪ বা 
শ্য যারের পেটে ডিম ফুটিলে ক্রিমির চেহারা সে-রুকম হয় 
না। এই সময়ে ত হার অসম্পূর্ণ ক্রিমির আকারে জন্মে 
এবং মাংস কা টিয় 1 শরীরে প্রবেশ করিবার জন্থা তাহাদের 
প্রত্যেকের মাথায় ছয়টা করিয়া বাঁকানো করাত উৎপন্ 


হয়। ক্রিমির বাচ্চারা এই অস্ত্র দিয়া ধীরে থীরে গোর 
শুয়ারের মাংস কাটিয়। কিছুকাল মাংসের মধ্যে বেশ 
আরামে বাস করিতে থাকে। রা | 


এই অবস্থায় ক্রিমিশাবকদের শরীরের আর কোনো 
বিশেষ পরিবর্তন হয় না। কেবল প্রত্যেকের পিছনে এক, 


১০৪ পোকা-মাকড় 


একটা থলির মত অংশ গজাইয়া উ উঠে মাত্র। এই রকম ্‌ 
প্রাণীরা যে পরে সাত আট হাত লম্বা পাটা-ক্রিমিব আকার 
পাইবে, তাহ হা উহাদের এখানকার চেহারা দেখিলে বি কিছুতেই 
আন্দাজ করিতে পারা যায় না। | | 
গোর ছাগল ভেড়া শুয়ার যেমন গাছ- পালার শে, 
তেমনি এই পৃথিবীতে গোরু শুয়ার প্রভৃতিরও অনেক শক্র 
আাছে। মানুষই এই সকল শত্রুর মধ্যে প্রধান। পুথিবীর 
অনেক দেশের অনেক: লোকে কেবল মাংস খাইবার জন্য 
গোরু ও শুয়ার পোষে। ধে-সকলা গোরু ও  শয়ারের মাংসে 
ক্রিমির বাচ্চারা বাসা করে, সেগুলিকেও মানুষ হত্যা করে, 
এবং তাহাদের মাংস খার। মানুঘ কীচা মাংস খায় না, 
প্রথমে উহা গুনে ঝল্সাইয়। ভাজিয়। লয় বা সিদ্ধ করে 
এবং ভার পরে উহা খায়। গোরু বা শুয়ারের মাংসে থে 
ক্রিমির বাচ্চা থাকে, তাহা আগুনের. একটু বেশি তাপ 
পাইলে মরিয়া যায় কিন্তু তাপ অন্ন হইলে বা সিদ্ধ কম 
হইলে সেগুলি আধ-সিদ্ধ বা আধ-ভাজ। মাংসে বেশ জীবন্ত 
থাকিয়। যায়। এই রকমে মাংসের সঙ্গে ক্রিমির বাচ্চা 
খাইলেই মা নুষের সর্বনাশ হয়। শরীরের ভিতরে গিয়াই 
| তাহারা সেই বড়শির মত শুয়ে পেটের গায়ে কিধাইরা দেয় 
এবং আমরা “যেদকল ভালো খাদ্য খাই, তাহাই সর্বা্গ 
দিয়। চুষিয়া তাহারা ভ্রমে প্রায় পাচ স! সাত হাত লা পাটা টা. 
ক্রিম হইয়। ঈাড়ায়। সদ 


গোল ক্রিম রর, রি ১০৫. 


গোরুর মাংসের ইহাই একমাত্র ও টি নয়, ইহার চেয়ে 
আর এক রকম ভয়ানক ক্রিমির বাচ্চাও তাহাতে থাকে। 
আধ্‌দিদ্ধ মাংসের সহি সেগুলি মানুমের পেটে পড়িলে, 
সেগুলি পেটের ভিতরেই কখনো কখনো কুড়ি হাত পরত 
লন্দা হয়। | 
| আমাদের দেশের অতি-অল্প লোকেই গোর বা শ্যারের 
মাংন খায়। তাই পাটা-কিমির উত্পাত আমাদের মধো 
আনেক কম। শীতের দেশের লোকে এ সব মাংস বেশি 
খাঁয়। গরিব লোকেরা আবার আনেক সময়ে আধ্‌্-সিদ্ধ 
মাংসই খাইয়া ফেলে । : এই জন্য এ-সকল লোক ক্রিমির 
উৎপাতে খুৰ কষ্ট পায় এবং অনেক লোক মারাও বায় । 
পাটা-ক্রিমি ঘে কেবল মানবের শরীরেই হয়, তাহা নয়। 
র, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি জঙ্গদের দেহেও ইহ! 
জন্মে | . 


ধা 
ডি 


গোল ক্রিমি 
মানুষের , শরীর হইতে যে কেঁচোর মত গোল সাদা 
ক্রিমি বাহির হয়, তাহারা পাটা-ক্রিমিদের চেয়ে অনেক রকমে 
উন্নত। ৷ তাহাদের দেহে কেঁচোর মত দাগ কাটা আছে। 
ইহা ০ বুঝা যায়, ইহাদেরও দেহ কেঁচোর ন্যায় 
অনেকগুলি আংটি দিয়া প্রস্তুত । কেঁচোদের ভ্রীপপুরুষ ভেদ 


১৭৬ কা ৬০ সর পোকা মাকড় রি 


নাই, কিনতু এই কী দল কতক পুরুষ এবং কতক ক্র 
হইয়! জন্মো। কেঁচোর মত ইহাদের সুখ, পেট ইত্যাদি সকলি, 
াছে। মানুষের পাকাশয়ে ইহাদের বাস এবং আমাদের 
উদরের খাগ্ঠ দ্রব্য খাইয়াই ইহারা বাঁচিয়া থাকে। ভাই 
| শরার হইতে বাহিরে আনিলে এই ক্রিমিরা বাঁচে না। 
শ্রত্যেক স্ত্রীক্রিমি প্রতিদিন গড়ে প্রায় এক লক্ষ ষাট 
হাজার ডিম প্রসব করে।! বলা বাজুলা, সকল ডিম হইতে 
বাচ্চা হয় না । ইহারা অনেকেই মানুষের শরীর হইতে বিষ্টার 

সহিত বাহির হইয়া পড়ে। শেষে যে ছুই চারিটা পেটের 
ভিতরেই ফুটিয়া বাচ্চা জন্মায়, তাহার ভালাতেই মানুষ অস্থির 
হইয়া পড়ে। 


 অঙ্ট স্পাখার রাণী 
কীট-পতঙ্গ 

তোমরা পর্চম শাখার নান! রকম প্রণীর কথা শুনিলে | 
ধাপে ধাপে প্রাণীরা কেমন উন্নতির দিকে চলিয়াছে, বোধ ভয় 
ভাঁভা বুৰিতে পারিয়াছ। রী | 

.. শ্রথম শাখার প্রাণীদের শরারে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
নাই ইচ্ছামত শরীর নাড়িবার জন্য স্লারু নাই; এমন কি 
উদরটা পর্যান্ত নাই। ইহাদের সঙ্গে পঞ্চম শ্রেণীর পাণী 
জৌকের তুলনা করিয়। দেখ 1, জৌকের দেহে উদর আছে, 
মুখ্চোখ আছে, শিকারের গা চিরিয়া রক্ত বাহির করিবার 
জন্য চোয়ালে অস্ত লাগানো আছে, তাছাড়া ডিম প্রসব 
করিয়া সন্তান উৎপন্ন করা এবং ইচ্ছ।মত শরীর হড়াচাড়া 
করার বাবস্থাও ইহাদের দেহে রহিগ়াছে। প্রথম শাখার প্রাণী 
আমিবার সঙ্গে জৌকদের যেন আকাশ-পাতাল তফাৎ । 

| আমরা যষ্ট শাখার যে-সকল প্রাণীর কথ! এখন বলিব, 
তাহা শুনিলে তোমরা বুঝিবে, ইহারা আরে উন্নত । জীবনের 
কাজে এবং দেহের উনগ্ি তে ইহারা অনেক বড় প্রাণীদেরৎ ও. 
হারাইয়া দেয়। | ূ 
0. চিংড়ি মাছ, কীকড়া, গোবরে পোকা, ফড়িং, শু য়ো- ৃ 
টড প্রজাপতি, মাকড়সা, বিচ্কে, কেন্নো, মশা, মাছি, 


১০৮ পোকা মাকড় 


ছারপোকা গ্রভৃতি সকলেই বষঠ শাখার প্রা ৰ তোমার হয় 
ত ভাবিতেছ, চিংড়ি মাছ ও কীকড়াদের সঙ্গে মশা, মাছি 
ও গ্রাজাপতিরা কি রকমে এক শাখার প্রাণী হইল? কিন্তু 
সত্যই ইহারা এক শাখার প্রাণী । ইহাদের দেহের মোটামুটি 
গড়নের কথা মনে করিলে তোমরা ইহা ৬ ত পারিবে । 
সাপ, ব্যাঙ, মাছ, গোক, ভেড় প্রভৃতি জন্মুদের শরীর 
কি রকমে প্রস্তুত, তাহা তোমরা অবশ্যই দেখি য়াছ। ইহাদের 
দেহের ভি ভততরে নান! জায়গায় সরু বা মোটা হাড় আছে এবং 
সেই হাড়ের উপরে আবার মাংস লাগানো আছে। দেহে 
ৃ হাড় থাকে বলিয়া বড় প্রাণীরা এত দু হয় এবং লাফালাফি 
করিতে পারে। শরীরে হাড় না থাকিলে ইহারা কেঁচো বা 
জৌকের মত নিজাঁবভাবে নড়াচড়। করিত। কড়িং 
প্রজাপতি প্রভৃতি ষ্ঠ শ্রেণীর প্রাণীর শরীরে মাংসের মত. 
নরম জিনিস আছে বটে, কিন্ত ভিতরে হাড়ি নাই। তাহাদের 
সমস্ত ্ মেহটাই হাড়ের মত টিং আবরণ টাকা । মানুষ, 


নে 


তাহা শরীরকে দুঢ় করে, ু শাড়ট করে না। ঠা যেখানে 
যেমনটি হইলে সুবিধা হয়, হাড়গুলি খণ্ড খণ্ড ভাবে সেই 
ৃ রকমে জোড়া থাকে । ষ্ঠ শাখার কীট-পতঙ্গদের দেহ হাড়ে 
ঢাকা থাকিলে তাহাতে শরীর আড়ষ্ট হয় না। একটা 
প্রজাপতি, গোবরে পোকা বা মানি ধরিয়া পরাক্ষা করিয়ো, 
_দেখিবে, তাহাদের পা হাড়ের মত শক্ত। সমস্ত শরীর 
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চামড় দিয়া চ [ক নাই, _ হাড়ের মত একট। জিন দিয়া 
আচ্ছন্ন। কিন্তু এই হাড়ের আবরণে পাছে শরীরটা আড়ষ্ট 
হা যায়, এইজন্য হাঁড়ের আবরণ অংটির মত অনেক গুলি 
অংশে ভাগ করা থাকে এবং সেগুলি পাত্লা,চামড়া দিয়! 
পরস্পরের সহিত জোড় থাকে । কাজেই এই অবস্থায় উহার! 
শরীরটাকে ইচ্ছামত হেলাইতে দোলাইতে পারে । বোল্ঠা, 
কেনো ব! বিছের শরীরের কঞ্ধিন আবরণে এ আংটির মত 
ভাগ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে । দেহের আবরণ এই রকম 
ভা! ভাঙা থাকে বলিয়।ই বোল্তা, কেনো ও নিছেরা ইচছা- 
মত পুন বাকাহতে পারে । কেবল বোল্তা, কেনো, 
মাচি বা প্রজাপতির দেহই যে এরকম, তাহা নয়। থষ্ঠ 
রা প্রতোক প্রাণীই এরকম দেহ লইয়া জন্মে। পরস্পরের 
শরীরে এই মিল আছে বলিয়া জল স্থল আকাশের নানা রকম 
প্রাণীকে বৈজ্ঞানিকেরা একই শাখায় ফেলিয়াছেন। * চিংডি 
মাছ এবং কীকড়া জলের প্রাণী! ইহাদের দেহ কেনো, বিচে 
ও মৌমা ছিদের মত কঠিন আবরণে ঢাকা আছে, এইজন্তা 
ইহারা যঃ ধষ্ঠ শাখার পড়িয়াছে। 8 

আমরা যাহা খাই, তাহার সার ভাগ জে 1 শরীরের 
আয়তন বাড়ে। পাঁচ ছয় বৎসর আগের চেয়ে তোমাদের 
শরীর কত বড় হইয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখখ  সেসময়ের ৃ 
জামাগুলো হয় ত এখন তোমার গায়েই লাগিবে না। এই 
পাচ. ছম্ন বৎসর ধরিয়া যাহা আহার করিয়াছ, তাহাই 
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তোমাদের গায়ে নৃতন মাং স যোগ করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
শরীরের ভিতরকার হাড়গুলিকে মোটা করিয়াছে । ষষ্ট 
শাখার সকল প্রাণীই আহার করিয়। এই রকমেই বড় হয়। 
কিন্তু তাহাদের দেহে যে কৌটার মত কঠিন আবরণ থাকে, 
তাহা বাড়ে না। তোমার বাকে কতগুলি বই আটে জানি 
মা) মনে কর, তাহাতে আটখান! বই রাখ! যায়। এখন 
যদি সেই বাক্সে বারো খানা,বই রখিয়া রা ডাল! বন্ধ করিতে 
চেষ্টা কর, তবে বাক্স ফাটিয়া যায়। যষ্ঠ শাখার কতক প্রাণী 
যখন আহার করিয়া দেহ বড় করে, তখন তাহাদেরও এ 
্‌ বাক্সের মত দ্রুগতি হয়। ছোট কঠিন আবরণের মধ্যে 
উহাদের বড় দেহ থাকিতে পারে না। কাজেই আবরণটি 
ফাটিয়া শরীর হইতে থসিয়া পড়ে এবং তাহার জায়গায় নুতন 
বড আবরণ জন্মিতে থাকে । এই ব্যাপারটা ঠিক সাপের 
খোলসপ্চাড়ার মত। দেহ বড় হওয়ার, সঙ্গে সঙ্গে সাপের 
গায়ের আবরণ অর্থাৎ, খোলস বড় হয় না। কাছেই ছোট 
_খোলসের মধ্যে দেহ বড় হইতে থাকিলে, তাহা শরার হইতে 
ছি'ড়িয়া খসিয়৷ পড়ে।  আরস্ুলা, মাকড়সা, ছারপোক! টা 
প্রভৃতির গায়ের কঠিন আবরণের দরশাও তাহাই হয়। ইহার! 
! যেমন বড় হইতে থাকে, গায়ের আবরণ তেমনি খসিয়া পড়ে ॥ 
ষ্ঠ * শাখার অনেক প্রাণী জীবনের মধ্যে অনেকবার এই রকমে 
খোলস্‌ ছাড়ে। চিংড়ি মাছ ও কাকড়া এই জাতীয় প্রাণী 
ইহারাও শরীরের উপরকার খোলা বার বার খসাইয়া বড় হয় । 


কীটপতঙ্গ রা রর টু 
| আদর প্রত্যেক শাখাতেই বিচিত্র আকুতি প্রকৃতির 
অনেক ভিন্ন প্রাণী আছে। কিন্তু ষষ্ট শাখায় রকম রকম 
প্রাণীর সংখ্যা যত বেশি, অন্য শাখার প্রাণীতে সে-রকম 
নয়। সমস্ত পৃথিবীতে ছোট বড়তে মিলিয়! মোটামুটি তিন 
লক্ষ রকমের প্রাণী আছে, তাহার মধো এক ঘষ্ট শাখাতেই 
প্রায় আড়াই লক্ষ রকমের কীট-পতঙ্গ দেখা যায়। ইহাদের 
প্রত্যেকেরই আকৃতি-প্রকৃতি পৃথকূ। কেহ উড়িরা বেড়ায়, 
কেহ পা! দিয়! মাটির উপরে হাটি চলে; কাভারো উড়িবার 
ঢানা আছে, কাহারো ডানা 1 নাই; কেহ ছয়খানা পায়ে চলা- 
ফেরা করে, কেহ হয় ত শত শত পায়ে চলাফেরা করে। 
স্ৃতরাং আমরা এই আড়াই লক্ষ রকমের কীট-পতজ্ের কথা 
তোমাদিগকে বলিতে পারিৰ না,বলিতে গেলে হয় ত 
কুড়ি পঁচিশখানা বড় বড় কেতাৰ লিখিতে হইবে। তোমরা: 
সববদা যেসকল পোকা-মাকড় দেখিতে পাও, আমরা ,এখানে 
কেবল তাহাদেরি ,জীবনের কথা দেহের কথা একটু বলিৰ। 
এগুলি ছাড়া তোমরা যদি কোনো নুতন পোকা-মাকড় 
দেখিতে পাও, তবে তোমরা! নিজেই তাহাদের চল [ফেরা ও 
খাওয়া-দাওয়ার খোঁজ লইতে পারিবে। 
০ আমাদের ভারতবর্ষ গরম দেশ; যুরোপ আমেরিকার 
নেক জায়গা ভয়ানক ঠাণ্ডা। এজন্য আমাদের গরম 
দশে যে. সকল পোকা-মাকড় জন্মে, বিদেশের ঠাণ্ডায় তাহা 
নে না। অনেক পণ্ডিত লোকে মিলিয়া যুরোগপ ও 
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আমেরিকার সমস্ত পোকা-মাকড়ের বিবরণ বড় বড় বইতে 
লিখিয়া রাখিয়াছেন। কিন্ত আমাদের দেশের পোকা- 
মাকড়ের বিবরণ কো নে! বইয়ে আজও ভালো পাওয়া যায় 
না। তোমরা সকলে মিলিয়া যদি আমাদের দেশের পোকা- 
মাকড়ের বিবরণ সংগ্রহ করিতে লাগিয়া যাও, তবে সকলের 
চেষ্টায় একখানি ভালো বই প্রস্তুত হইতে পারিবে । | 
তোমরা আগেই শুনিয়াচ, বষ্ঠ শাখায় যেসকল ভিন্ 
ভিন্ন পোকামাকড় আছে, তাহাদের সংখ প্রায় আড়াই লক্ষ ৷. 
কাজেই এলোমেলো করিয়া এতগুলো প্রাণীর বিধরণ দিতে 
গেলে কাজ চলে না। তাই ষ্ঠ শাখার প্রাণীদিগকে পণ্ডিতগণ 
কয়েকটি ছোট ভাগে ভাগ করিয়াছেন এবং তার পরে এক 
একটি ভাগের প্রাণীদের পরিচয় দিয়াছেন। এ, 
রা অনেক রকমে করা যায়। খাবারের দোকানে 
দোকানদার রসগেলা জিলাপি নিম্কি.. শিঙাড়া ভাগ ভাগ 
করিয়া সাজাইয়া রাখে। ফলের দোকানেও ফলওয়ালা 
নারিকেল আম আপেল নাসপাতি সকলি ভাগ ভাগ করিয়া 
রাখে। কেবল ফলের চেহার! দেখিয়া কোন্টি নাসপাতি 
এবং কোন্টি আম তাহা ফল-ওয়ালা বুঝিয়া লয়। তে তামাদের 
স্কুলের এতগুলি ছেলেকে মাঙটা [র মহাশয়েরা ভাগ ভাগ 
করিয়। লেখা "পড়া শেখান। যাহারা বেশি লেখা পড়া 
শিখিয়াছে, তাহারা (ফার্ষ ক্লাশে যায়; যাহার! ইহার চেয়ে 
কম শি খিয়াছে, তাহার! 'সেকেওু ক্লাশে যায় । . এই রকমে র 
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ভুলের ২ দকল ছেলেই এক একট! ক্লাশে রা লেখা পড়। 
শিখে । ডলের সময়ে তোমাদের স্কুলের আবার আর 
এক রকমে ছেলে ভাগ করা হয়। যাহার! সব চেয়ে 
মাথায় উচু, তাহারা গ্রুথম সারিতে দীড়ার়”তখন কোন্‌ 
ছেলে কোন ক্লাশে পড়ে, সেই হিসাবে দাড় করানো হয় 
না. 


ঝো 


তাহা হইলে তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পাঁরিতেছ, 
আনেক ও নিস থাকিলে সেগুলিকে নানা রকমে ভাগ কর! 
লি | ভুমি ওজন দেখিয়া ভাগ করিতে পার, 
আর একজন অন্য গুণ বা স্বভাব দেখিরা ভাগ করিতে 
পারে। পঞ্চিতেরা তিন লক্ষ পোকা-মাকড়কে স্বভাব ও. 
আঁকতি দেখিয়া ভাগ করিয়াছেন। আমরা সেই ভাগ 
অনুসারে তোমাদিগকে পোকা-মাকড়দের কথ! বলিব। 


সী »০ শস্খালল প্রাশীদেক্র লিজা: 


এই শাখার পরাণীদিগকে আমরা ধে-রকম ভাগ করি 
হা আগেই তোমাদিগকে বলিয়া রাখিত তি 

শ্রম জ্ঞাগ এই ভাগে চিং ) রর কাঁকড়া 
প্রভৃতি কঠিনবন্ধী প্রাণীরা পুড়িবে। হহাদের মধো অনেকেই, 
জলের প্রাণী কিক পো।কা-মাকড়দেরই ভ1তি এবং সকলেরই 
শরীর গাটে গাঁটে ভাগ করা; কিন্তু গায়ের আবরণ খুব 
শক্ত । যোদ্ধারা লড়াই কারবার পময়ে (যেমন বম্ম পরবে, 
ইহারা সেই রকম শক্ত. আবরণে গা ঢাকিরা রাখে, তাই 
হঠাৎ শক্রুরা ইহাদের অনিষ্ট করিতে পারে না। এই জন্যই 
কিলিতা কঠিনবন্মী বলিতেছি। 
| দ্িতীন্্ ন্ুগ ।তবোল্তা মা ছি প্রাপ্তি তি গোবরে- 
পোকা ফড়িং ইত্য।দি অনেক চোট প্রাণী এই ভাগে পড়িবে । 
এই ভাগে বত প্রাণী আছে, ঘষ্ট শাখার কোনো! ভাগেই তত 
প্রাণী নাই? ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সাবার উড়িতে 
পারে। ইহাদের অনেকেরই শরীরে মাথা বুক ও লেজ এই 
তিনটি অংশ স্পট করিয়। দেখা যায়। বুকের তলার 
অনেকগুলি পা থাকে; কিন্তু ইহারও সংখ্যা স্থির থাকে। 
গুণিলে প্রায় সকলেরি চয়খানা | করিয়া প 1 দেখিতে পাইবে । 


দ্বিতীয় ভাগের প্রাণীদিগকে পতঙ্গের দল বলা যাইতে পারে ।. 


র্‌ 


কীট-পতঙ্গ ১১৫ 
 উতীক্স আ্ঞাগ ।-এই ভাগের গোকা-মাকড়কে 
আমরা মাকড়সার দল বলিব । কারণ নান! রকম মাকড়সাই 
এই ভাগে থাকিবে । প্রজাপতি বা ফড়িংদের মত উনাদের 
শরীরে তিনটা ভাগ দেখ! যায় না! যে-সব ,আংটির মং 
গাউ দিরা পোকা-মাকড়ের দেহ প্রস্থত, সেগুলি উহাদের 
শরীরে একবারে গারে গায়ে জোড়া থাকে । পেটের তলার 
আংটিগুলিকে প্রায় চেনাই বয় না। দ্বিতীয় ভাগের 
প্রাণীদের মত ইহাদের পা ছরখানা নয়। পেটের তলায় 
চারি জোড়। অর্থাৎ আটখানা পা থাকে । 
ভতুহ্ আগ 1-এই ভাগের প্রাণীরা ভারি বিজ |) 
কেন্নো এবং বিছ্ে এই দলের প্রধান পোকা । ইহা'দেরও 
দেহ কঠিন আংটি দিয়া গড়া; কিন্তু পায়ের সংখ্যা! অনেক 
বেশি? এই জন্য চতুর্থ ভাগের পোকা-মাকডকে শহপদীর 
দল বলা যাইতে পারে। 


প্র 





চিংড়কে আমরা মা বলি, কিন্তু সত্য কথা বলিতে 
গেলে ইহাকে জলের পোকা বলিতে হয়। ইহা প্রজাপতি 
মাকড়স! € কেনো বৃ বিভেরই জাত-ভাই | জানি যখন বেশ 
জা করিয়া চিং ্ মাছ খা: তখন জলের পোকা | খাইতেছি 


ইহ! মনেই হয় ন চা রঃ ংড়ি'মাছ [ছ খাঁটি পোকা । 

চে 1 চিংড়ি মাছ এবং একটা বিডের ছবি; 

দিলাম। দেখ--দেহে কত মিল। ইহাদের প্রত্যেকেরই 
লই 





* | 


চিত্ত ২১-চিংড়ি। 
শরীর আংটি মত অনেকগুলি : ভাঙা ভাঙা অংশ দিয় 
প্রস্তুত. আবার, প্রত্যেক গাঁটের গোড়া হইতে “কো 


. চিড়িমাচ ১১৭ 


জোড় পা বাহির হইয়।ছে | বিছ্রে!, এই সব পা দ্যি। 
চলিয়। বেড়ায় । চিংড়ি মাছের! তাহার কতকগুলি পা দিবা 





ধনু ০৮৬ 
চির ২২-ঝিহে। 


খাবার ধরিয়। খার এবং আর কতক গুলি দিয়া জলে মাতার 
কাটি। ছুই [রই মুখে লম্বা লঙ্থা পয়ে! | আছে 

চি এখানে কেবল দুই একটি সী কথা 
বলিলাম । ভোমরা খোজ করিলে ইহা ছাড়া আরে। অনেক, 
মিল টির দেখিতে পাইবে । কেবল বিগ্ের সঙ্গেই যে 
চিংড়ি মাছের দেহের মিল তাহা নর। তোমরা শুয়ো- 


পোকা 'প্ুজ (পি মাকড়সা ইত] [দি আনেক পোকা গ্াকড়ের 
ই ইহাদের মিল ধরিতে পারি এই সকল দেখিয়া 


প্নিয়াও যদি তোমরা টি ভি ও [ছকে পোকা না ভাবিয়। 
র্ মাছ ছই মনে করিতে খাক, তবে ভুল করিবে। 

| ঞি ডি অনেক রকম দেখা য ায়। আমাদের দেশে ণ খাল, 
জি তরে, এক রকম ছোট ট চিডিকে ছুটি চলি ডে নোববে 
ইহাদের গায়ে যে শক্ত আবরণ থাকে, তাহা কাচের মত স্বচ্ছ। 


. এইজন্য আবরণের ভিতর দিয় শরীরের অনেক অংশ স্পট 


১৯৮, পোকা-মাকড় 
দেখা যায়। এই চিংড়িকে অনেকে ঘুসো | চিংড়ি বলে। 
পুকুরের কাদায় যেসকল ছেটি চিংড়ি দেখা যায়, তাহাদের 
চটকা চিংড়ি বলে। ইহাদের গায়ের রঙ কালো। গল্দা 
চিংড়ি তে [মরা সকলেই দেখিয়াছ। এগুলি লম্বায় কখনে। 
কখনো আধ ভাতের উপরেও দেখা যায়। গায়ের রঙ সাদ! 
ও কতকটা ক(লো বা! নীলে মিশানো!। ইসা ছাড়া চারি পাঁচ 
আঙুল লম্বাও সাদা চিংড়ি আমাদের জলাশয়ে পাওয়া যায় য়। 
এগুলিকে রসনা চিংড়ি বলে। | 
সমুদ্রের জলেও চিং ডির অভাব নাই । চির নানা, 
আকারের চিংড়ি দেখা বায় । আবার শীতের দেশে যে-রকম, 
আকৃতির চি চি পাওর! যায় শ্রীপ্তের দেশে সে- রকম খু জিয। 


তা 


রা না। চিংডিদের আকুতি এই রকম বিচিত্র হইলেও 
[রের মোট নট গড়ন ও জীবনের কাজ টটিগ্রনা ডিরই এ এক। 
৮ কর, ত তবে বৃ কাচের পাত্রে জল, অর আহাতে 
একটি ছোট জীবন্ত চিংডি মাছ ছাড়িয়া! দিয়ো । এই রকম 
পাত্রে আবদ্ধ থাকিয়া সেটি যখন চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবে, 
তখন তাহার জীবনের অনেক কাজ তোমরা সচক্ষেই দেখিতে 
পাইবে। ূ পা ক বডি ৮, 
ৃ চিংড়ির, ধে ছবি দেওয়া 1 হইয়াছে, ত তাহ! একবার , এখন | 
ভালো : করিয়া দেখ; ইহার দশ জোড়া পা আছে, কিন্তু মুখের 
দিকে ইহার পা পাঁচ জোড়া মাত্র! কিন্তু এই সকল পা! দিয় 


চিংড়ি মাছ | ও ১৯ 


তাহারা হাটে না এবং সব পায়ে নখ থাকে না, বা সেগুলিতে 
আঙুলের মত কোনো অংশ খজিয়া পাওয়া বার না। প্রথম 
ৰা দ্বিতীয় প!  দুটাই মোট! হয় এবং গ্রতোকের শেষে 
কামারের দোকানের সাঁডাশির মত দ্াটে! অংশ জোড়া থাকে। 
এই সাডাশি-লাগানে! পাছুখানিকে চিংডির দাড়া বলে। দাড়। 
দিয়! গরির। ইহার! খাছ মুখে ভুলিয়া! দেয়. ইহা আমাদের 
হাতের মত কাজ কারে! দ্রেহের পিছনে গাঁটে গীাটে যে আরো 
চি জেড! পায়ের মত অংশ আডে, ভাভা সাতার কাটিবার 
জন্য! এলি দয়া চিংডিরা জল রা তার দের়। 
দেহের শেবে চিংড়ির যে পাখার মত লেজ থাকে, তাহা 


তোমরা অবশ্য ? (দখয়াড। কতকগুলি শক্ত খোলা একত্র 


এ রঃ 


হইয়া এই লেজের স্থ্টি করিয়াছে । চিংড়িরা জলের মধ্যে 


সোজা সাঁতার দিতে দিতে এক এক সময়ে হঠাঙ পিচু-সাতার 


চি 


দেয়। সমন্্র দেইউটুকোনা ঘুরাইয়া ইহারা এ লেজের মাহাযোই 


টংড়ি ভ জা তোমরা লিশ্চয়ই খাইয়াভ, আমরাও 
খাইয়াছি | ইভাদের গায়ের উপার খোলা কি রকমে সাজানো 
থাকে, তোমরা দেখ নাই কি? এবার বাজার হইতে চিংড়ি 
মান আনলে নাডয়া চাড়িয়া দেখিযো। পরীক্ষা করিলে 
ৃ দেখিবে, ইতাদের মাথটা একখানা বড় কোলা দিয়া ঢাকা 


আছে। টে 7 খোলার গায়ে কিবা তের মত একটা অংশ 
খাড়া ভইয়া | টাড়াইয়া থ থাকে। ইহা চিংড়িদের খড়গ। শক্র 


১২০ রা, মাকড় 


আনিয়া আক্র ক্রমণ করিলে আমর! বন্দুক ঝহির করি, ও 
তলোয়ার হাতে লইয়া শঞ্রুকে ভাড়া করি। চিংড়ি মাছদের 
ঘরবাড়ি নাই, তলোয়ার বন্দুক নাই; আছে কেবল মাথার 
উপরে করাতের মত খাড়। | শর্ুরা উৎপাত আরন্ত 
করিলেই, তত [হারা এ খাড়! দিয়া শত্রুকে তাড়াইয়া দেয়। 
ইহা তাহাদের আত্মরক্ষার অন্্র। ৃ 
চিংডদের মুখ ভয়ানক কা যন্ত্র। ইহাতে অনেক 
ছোট-খাটে। অংশ জোড়া থাকে ; এইজান্তই সকল অঙ্গের চেয়ে 
মুখই জটিল হইয়। পড়িঘাছে। তাই কে কাটা দির খাইবার 
মুখ, কোন্ট। চোয়াল এবং কোনটাই বা ওষট তা! বুঝিয়। 


লওয়া শক্ত। ছয় জোড়া পায়ের মত ছোট আংশ লইয়া 
ইহাদের মুখ প্রস্তুত হইয়াছে । আমরা আগেই বলিয়াছি,, 


পোকা-মাকড়দের দেহে যত গাঁট খাবে, তাহার প্রতোকটি 
হইতে স্বড়া জোড়া পা বা ডানা প্রভৃতি, 5, নানা অ্গ-প্রতাঙ্গ 
বাহির, হয়। স্তরাং মাথা হইতে যে ছর জোড়া পায়ের মত, 
ংশ দিয়া চিংড়ির মুখের স্্টি হইয়।ছে, তাহা দেখিলে বুঝা 
রা চিংডিদের মাথ। ছয়টা গাঁটে প্রস্থত। প্রকৃত ব্যাপার, 
তাহাই, বটে, কিন্তু চিংড়ির দেহ পরীক্ষা করিলে | তাহার, 
মাথার এ রকম ছয়টা গঁট দেখিতে পাইবে না। এই ছয়টা 
গীঁট জোট বাঁধ এক হইয়া গিয়াছে ৰৈ কোনে! এক সময়ে 
এই ছয়টা গাট পুথক্‌ ছিল, তাহ মুখের ছয় জোড়া পায়ের 
মত অংশ দেখিলেই আন্দাজ করা যায়। .. 


চিংড়ি মাছ মা ূ ক ১২১ 


মাহা হউক, এখন চিং ডি মুখটি কি রকম তাহা দেখ। 
যাউক। মুখের ছয় জোড় ডা অঙ্গ ছাড়া ইহাদের দাড়ার কাছি | 
হইতে গারো তিন জোড়া অঙ্গ বাহির হয়। এগুলি দেখিতে 
কতকটা আ্ুলের মত; কেবল শেষের ঢই বগি শুয়োর 
মত অংশ জোড়া থাকে। দাড়া দিয়া ধরিয়। চিংড়ির ষে 
খদ্ি মুখের গোড়ায় আনে, এ তিন জোড় বিশেষ হাল দিয় 
তাহারা সেই খাছ মুখে পূরিয়া দে। 
মুখে খাবার পুরিলেই খাওয়া শেষ হয় না । থাহাত্তে 
খাদ্ধ মুখ হইতে পড়িয়া না ব। য়. তাজর জা উপর ৪ নীচের 
গষ্ঠ চালনা করিতে হ্য়। ভার পরে সভা হজম করার জন্য 
খাচ্য চিবাঃর। পেটে প্ুরিতে হয় । চিংডিদের মুখে যে তিন, 
জোড়া অঙ্গের কথা বলিলাম, তাত! দিয়াই এই সকল কাজ 
চলে! ঢুই জো দিয় ত হারা খাগ্ আট্কাইয়া রাখে এবং 
আর এক জোড়ায় চ্ত 1 চিবায়। এই তিন খোডাতে 
কতকটা আমাদের, মুখর মন কাজ পাওয়া ঘায়। 
রী খাছ চিবাইবার জন্য দাত কেবল এক জোড়াতেই 
্‌ বড় চিংড়ি. মাছের মাথা ভাজা তোমর। খাইয়া কি? 


খাই হবার সময়। তোমরা ভয় তি ত উহ হাদের চোয়াল রঃ দাত দেখিয়া | 
| থাকিবে। দাত হ হাড়ের মত; শক্ত, চ দশ ধারা [লো।, 


আমরা কোনো জিনিস ছি' ডিযা টি সময়ে, চে 'য়াল উপর- 
নীচে নাড়াচাড়া করি, ইহাতে খাগ্ খণ্ড খণ্ড ভাগ হইয়া যায়, 


১২২, ৭. ১ পোরা মাকড রি 


কিছু চিব। [নো হয় না।,  চিধাইতে হইলে চৌয় ৷লকে ? াশা 
পাশি চালাইতে হয়; ইহাতে খাবার পিবিয়া গায়। গোর, 
খন পজ্াওর কাটায়,” তখন ভাহার। চোয়াল পাশা-পাশি 
চালায়। চিংড়ি মাের। চোয়!ল এ রকম কেবল পাশা- 
পাশিই চলাইতে পারে । ইহাতে নু শক্ত খানও টাতের 


ধারে পিষিয়া কাদার মত হইয়া যায় 


4? 


্ চিংড়ির চোখ, কান ৮ শাক 


এ, 


.. চিংডির ২ আর তিও মাখর গড়নের কথা তোমর! শুনিলে, 
_-এখন ইভাদের চোখ কাঁন নাক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের কা 
.. দিংডির মাথায় দে শো লাগানে। থাকে, তাহা তোমরা 


পাস 


নিশ্চয়ই দোখরাছ। শুয়ো দুই জোড়া খাকে । এক জোড়া 
গুবু লম্বা। যখন জলের ভিতরে চলিয়া বেড়ায়, 


খন এই পায়ো ঠুই টি পিঠের উপরে, পড়িয়া থাকে; ইহা 
তখন প্রায় লেজ, পর্যাস্ত পৌছায় । কিন্ত এই টি ছাড়! 
চিংড়ির মাথায়, রো, টা, শুর দেখা যায়। এগুলি 
প্রথম, শুয়োর চেয়ে অনেক ছোট । হু গাছের £ ৪. ধড়ি হইতে 
ধেমন ছোট ডাল বাহির হয় এই ছুটি ঠয়োর প্রত্যেকটি 
হইতে. সেই. রকম: তিনটি শুয়ো | ঝহির হইতে দেখা যায় ॥. 


নদ 
/ 


ঞ্ে 
. ০৬ 


ও 


চিংড়ির চোখ কান ও নাক ১২৩ 


যখন জলের ভিতরে সাতার কা টিয়া ঢলে, তখন চিহড়ির! এই 
দুইটি ডাল-পালা-ওয়ালা শুঁয়োকে একবার ভাইনে এবং 
একবার বামে ফেলিয়া চলিতে আরম্ত করে । তাহারা সয়া 
দুটিকে বুখা নাড়ায় না। প্রাতক শুয়োর গোড়ায় তাহাদের 
কান থকে । জলের ভিতরকার শব্দ প্মনিবার জন্য উহার 
শুয়ে! নাড়িতে নাড়িতে চলে । 

কান বাজতে আমরা যাহা বুরি, চিংডিদের কান মোটেই 
সে-রকম নয় । স্টয়োর গোড়ায় ভোট খলির মত এক- 
একটা অংশই ইহাদের কান। এইঈ থলির ভিতরে লালার 
মত এক রকম জিনিস এবং কয়েক কণা বালি ভিন্ন আর 
কিছুই দেখা ধার না। চিংডিবা অনি অল্প শব্দও এই কান 
দিয়! শুনিতে পায়! 
. তোমরা যদি চিংড়ি মাছের কাঁন দেখিতে চাও, তবে 
মাথার যেখানে তাহ ্ ছোট শুয়ে জোড়াটি লাগানো*আছে, 
দেই জায়গায় খেখজ করিয়ো । লোমে ঢাকা থলির মধ্যে 
উহার অন্চুত কান নিশ্চঘই দেখিতে পাইবে । 

্ কানের ঠিক উপরে চিংড়ির দুইটি € বেশ বড় বড় চোখ 


আছে। আ মাদের চোঁখ যেমন মাসের মাধা বসানো থাকে, 


রা চোখ সে রকম দেখিবে না। দুইটা ছোট কাস্ট 
মাথায় যেন চোখ ছুটি বসানো আছে। . * 


ণ ডিং ভির চোখ বড় মজার জিনিল | অণু বীক্ষণ তর দিয়া ৃ 
রি ইহাদের চৌখ পরীক্ষা করিবার সুবিধা পাও, তকে 


১২৪ | ৃ পোকা -মাকড় 


প্রতোক চোখে মধুর  চাকের উপরকার ছোট ট কুঠরির য মত 
শত শত কৃঠরি দেখিতে পাইবে । এই প্রতোক কুঠরিই 
চোখ । তাহা ভইলে বলিতে হয়, চিংড়ির মাথায় যে কালো 
কালো দুটি চোখ দেখা মায়, তাহার প্রত্েকটিতেই শত, 
শত ছোট চোখ আছে। এতগুলি চোখ আছে বলিয়াই 
ইহারা বড় প্রাণীদের চেয়ে অনেক ভালো করিয়া দেখিতে 
পায়। উহাদের চোখের পাতা নাই ; কাজেই, ডাইনের এবং 
বামের শত শত চোখ সর্ববদা খোলা থাকে, শক্ত মিত্র কেহউ 
এতগুলি চোখকে ফাকি দিতে পারে ন1। | 
আহা হইলে বুঝা ঝাইতেছে, ছোট প্রানী হইলেও 
চিংড়িদের চোখ কান খনসজাগ। 
| অন্ধকারে যখন কিছুই দেখা যায় না, তখন আমরা 
হাত বা পা দিয়া ছু'ইয়। কাছে কি কি জিনিস আছে ঠিক 
করি। « চিংড়িরা তাঙাদের লম্বা লম্বা “শ্ু'য়ো দিয়! ছুইয়া 
দুরে কি জিনিস আছে তাহ! বুঝি লয়।. রাঃ ঈতাদের 
স্পর্শ শক্তিও বড কম নয়। | ২ ৮ 
খাস, দ্রব্য লুকানো থাকিলে কেবল চোখে দেখিয়া ৫ 
তাহ [র খোজ পাওয়া যায় না। তখন দ্ধ শুকিয়। লুকানো 
: খাগ্ঠ বাহির করিতে হয়। জে স্রাণশ শক্তি খুব বেশি।, 
কেবল গন্ধ শুঘকয়া স্বাকিয়া অনেক কুকুর গভীর জঙ্গল 
হইতে শিকার ধরিয়া আনে! কির মাংদাশী প্রানী ।. 
জলের মধ্যে পচা মাছ বা মাংস যাহা, কিছু থাকে, তাহাই 


চিংড়ির শ্বাস-প্রশাস ১২৫. 
সন্ধান করিয়া ইহারা খায়। কাজেই লুকানো খাবার সংগ্রহ 
করা ইহাদের খুবই দরকার হয়। এই কাজের জন্য 
চিংডিদের খুব আাণশর্তি আছে | কিন্তুষে নাক দিয়া ইনার 
গন্ধ লয়, তাহা শরীরের ঠিক কোন জায়গ!য় আছে, তাহার 
সন্ধান পাওয়া যায় নাই পঞ্ডিতেরা আন্দাজ করেন, চিংড়ির 
কান যেমন গ্ুয়োর গোড়ায় আছে, ন ন[কও হয় ত শ্/শয়োরই 
কোনো এক জাযুগায় আছে। 


_ চিধাড়র শ্বাস-প্রশ্বাস 

তোমাদিগকে আরো অনেকবার বলিয়াছি, জীবন্ত 
থাকিয়া শরীর পুষ্ট করিতে হইলে, প্রাণীদের শরীরে 
অক্সিজেনের দরকার ছুয়। বাতাসে অক্সিজেন আছে। বড় বড় 
প্রাণীরা নাক মুখ দিয়া বাতাসের অক্সিজেন টানিয়! শরীরের 
ভিতরকার ফস্ফুসে প্রবেশ করায় এবং ফুসফুসের রক্ত 
সেই অ্সিজেন শুধয়া লয়। জলের প্রাণী জলে-মিশানো 
বাতাসের অগ্সিজেন শুধিয়া লয়। এই সকল কথা তোমরা 
আগে শুনিয়াছ। কিন্তু চিংড়ি মাছেরা শরীরে অক্সিজেন 
লইবার, জন্য এই দুই উপায়ের কোনোটাই* লয় ন| | 
অক্সিজেন টানিবার জন্য, ইহাদের দেহে একটি বিশেষ যত 
আছে। চিংড়িদের মাথা যে চওড়া খোলা দিয়া ঢাকা থাকে, 





১২৬. পোকা-মাকড় | 


খুলিয়া ফেলিলেই উহার নি সের খত দেখিতে 
. চিংড়ি মাছের মা থার খোলা ছাড়াইবার সময়ে হয় 
ত তোমরা এ যন্ত্র দেখিয়া । ইংরাজিতে ইহাকে গিল্‌ 
(910) বলে, আমরা তাহাকেই কানকো বলিব । 

_ চিংড়ির মাথার দুই পাশে এ কানকো দুণ্টা থাকে । 


হা দেখিতে সদা এবং পাখীর 0কোকড়ানে। পালকের মত ] 


3 দু 
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| ঠিএ ১৩--চিংডির কাঁনকো। | 
মত গোলাকারে সেগুলি উপরে উপরে সাজানে ূ | থাকে 


এখানে চিংডি কান্কোর একটা ছবি দিলাম। 

গোর পাখী মাছ প্রভৃতি মেরুদগুযুক্ত প্রাণীদের রক 
লাল। ইহা ছাড়া অপর প্রাণীদের রক্তের বিশেষ র€ু নাই। 
চিংড়ি যাছটের 'শরীরে রক্ত আছে, কিন্তু সে রন্ত রাঙা 
নয়-প্রায় জলের মত বর্ণহীন। এই রক্ত চি ংড়ির, 
ফান্কোর সেই পালকের মত অংশের. ভিতর দিয়া 


চিংডির শীস-প্রশ্থাম ১২৭ 
চলা-ফের৷ করে এবং তাহাই জলে-মিশ।নে বাতামের অঙ্সিজেন 
গুষিয়া লয়। রা 
.. কানাকো কঠিন খোলা দিয়! ঢাকা থাকে, তবে কি 
করিঘ়। তাহার উপরে জল আমসে,-বেধ হয় তোমরা 
হাই  ভাবিতেছ। 

খোলার শ্িতরকার কানকে!র উপরে জল আদা 
যাওয়ার খড় শ্ন্দর বাধশ্া আছে । খোল! চিংড়ির মাথায় 
খুব শক্ড করিয়া আটা থাকিলেও পায়ের গোড়ার ক!ছে 
খোলার ধারগুলিতে বেশ পক থাকে | বাহিরের জল রী 
সকল ফাক দিয়া খোলার ভিতারে প্রবেশ করিয়া! কানাকোকে 
সর্বদাই থেরিয়! বাখে। দরজা জানালা বন্ধ করিয়া যদি 
অনেক লোক কটি ছোট ঘরে আনেক ক্ষণ বাস করে, তকে 
সকালেই নিশ্বাসের সাঙ্গ অক্সিজেন টানিযা লয় বলিয়া ঘরের 
বাতাসের অক্িজেন কমিয়া আসে এবং নানা রকমন্খারাপ 
বাম্প শরাঁর ও নাকু দিয়া বাহির হুইয়া বাঠাসকে খারাপ 
করিয়া দেয়। তাই ঘরে পরিষ্কার বাতীস প্রবেশ করাইবার 
জন্য দরজা জানালা খুলিয়া রাখিতে হয়। চিংড়ি মাঞ্ছের | 
খে লার ভিতরে থে জল প্রবেশ ক এ রকমে তাহার 
অজিজেন কমিয়া আসে। এই জন্য জল যাহাতে ৮ ভিতরে 
আবদ্ধ না ন্‌ থাকিয়া তের জলের মত চলী- ফের করে, 
তাহার ব্যবস্থা থাক দরকার, হয়।, এই ব্যবস্থা চি ংডির 
দেহে ভালোই আছে। পিছনের পায়ের কাছে খোলার 


১২৬ পোকা-মাকড। 


তলার যে পথ গাকে, তাহা দিয়া জল ভিতরে গ্রাবেশ করে 
এবং সন্মুখের পায়ের কাছের আর এক পথ দিয়া তাহা বাহির 
হইয়া যায়| কেবল ইহাই নয়, যাহাতে খোল।র ভিতরের 
জল তোত্ের মত জোরে টি হইয়া খা, তাহার জন্য 
চিংড়ির সশ্মুখের পায়ের কাছে পাখ!র মত চেঃট কী জোড়! | 
থাকে । চিংডিরা সর্দদাই এই পাখা ঘন ঘন না য়া ভিতরের 
জল বাহির করিয়া দেয়। এই রকমে একটা জলের তোত 
সর্বদাই, কান্কোর উপর দিয়া চলিতে থাকে ।॥ জল হইতে 
সববদ। অক্সিজেন টাশিয়া লইবার এই বাবস্থা | অতি হুন্দর 
নয় কি? | 
| চিংড়ির পাকঘ নত | 
নিশ্বাস লইবার যন্ত্রের কথা বল। হইল; এখন চিংড়িদের 
পাকার ই ত্যাদির কথা বলিব, 154 
এখানে চিংডি মাছের আর একট! চবি কর্ন খোল! 
ছাড়াইয়া মাবামাবি চিরিলে 
চিংডিকে যে-রকম দেখায়, চবিতে 
তোমরা | তাহাই দেখিবে। 
| . মাথার র ভিতরে যে গোল।কার 
চি । কালো অংশটা রহিয়াছে, 
উচাষট চিংড়ির উদনধ। প্রামীদের পাকাশয় জং, দেহের 
নীচে ৎ থাকে, কিন্তু চিংড়িদের সকলি অন্ভুত ইহ [দেব উদর ৃ 





চিংড়ির শরীরে রক্তের চলাচল ১২৯ 


“মাথার উপরে থাকে । খাহা হউক চিংডিরা যাহা খার, 
তাহা মাথার উপরকার সেই থলিতে ঠেলির। উঠে। চিতড়ি 
মাছ খাবার জন্য কুটিবার সময়ে এ থলির মত উদর স্পষ্ট 
দেখা ষায়। উদরের সঙ্গে সরু লম্বা নল লাগীনো থাকে । 
ইহাই টিংড়িদের আন্দ বা পাড়ি | এই নল পিঠের উপর 
দিয়া আসিয়। লেজের তলা শেন হইয়।ছে ; পেটের মল 
এই পথ দিয়া লেজের কাছে আসে এবং শরীর হইতে 
বাহির হইয়া বায়। চিংড় মাছ কুটিবার সমরে পিঠের 
উপরের এই নল তোম্রা খোজ করিলে দেখিতে পাইবে । 
ইহা ছাড়া চিংড়ির দেহে আর দুইটি সরু নল আছে। 
আন্রের উপরে ইহাদের যু অর্থাত লিভার থাকে । তাহা 
হইতে এ ছুটি নল দিয়া পিস্তরস অন্দে আসিয়া পড়ে; 


সস 


ইহাতে খান্ভ হজম হয়। 


চিংড়ির শরারে রক্তের চলাচল 


[ই 


আগেই বলিয়া ছি, চিংড়িদের শরীরে রন্তু আছে, কিন্তু 
সে রক্ত লাল নয়। যাহা হউক, রক্ত থাকিলে তাহা 
যাহাতে সর্বাঙ্গে চলা-ফেরা করে এবং বদ রক্ত যাহাতে 
পরিষ্কার হয়, শরীরে এই সকল ব্যবস্থা থাকা দরকার। 
চিংড়ির দেহে ইহার সুন্দর ব্যবস্থা আছে |) লা আণীদের 


5৮:2৮. পোকামাকড় 


দেহের পি তালে তালে দপ্‌ দপ্‌ করিয়া গম্পের মত 
শিরার মধ্যে রক্তের আত চালায় । চিংড়ির দেহেও এই 
রকম জতপিণ্ড আছে । আগের ছবিখানি দেখিলেই জানিতে 
পারিবে, তাহা উদরের উপরে অর্থাৎ পিঠের খব কাছে 
থাকে। কান নকোতে যে রক্ত আক্সিজেন টানিয়া নির্মল 
হইয়াছে, তাহা হৃৎপিণ্ডের খলিতে আসিয়া জম! হয়। তাঁর 
পার হৃতপিগু সঙ্কুচিত হইয়া যখন সেই আবদ্ধ রক্তে চাগ 
দিতে থাকে, তখন তাহা পিচ্কারির জলের মত শিরা- 
উপশির দির সর্দবাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে । 


চিংড়ির স্গায়ুম গুলী 


চিংড়িরা কি রকম সজাগ প্রাণী তাহা বোধ হয়, তোমরা 
সকলে জান না। জল একটু নাড়াচাড়া করিলে বা জলের 
কাছে সামান্য শব্দ করিলে চিংড়িরা চক্ষুর নিমেষে যে, ৯৯ 
পলির র 1য়, তাহার সন্ধানই হয় না। ইহা হইতে বুঝ! য 

চিংড়িদের স্াযুমণ্ডুলীর কাজ বেশ ভালে! চলে। জৌক ও 

কেলোর শরীরে যেমন এক জোড়! সা মুর সুতো দেহের তল! 
| দিয়া চলিয়া শাখা প্রশাখায় বাম ও ডইন অঙ্গকে আচ্ছন্ন ূ 
করে, ইহাদের দেহেরও ও ঠিক সেই. রকমেই অর্বৰ 
শরীরে ছড়ানো থাকে । তা” ছাড়া এই ছুই শাখার রঃ 


স্ত্রীপুরুষ তের ১৩১ 


টং ্‌ডির মাথায় তাল পাকাইয়। একটা বড় রকমের টেলি গ্রাফ 
আফিসের সৃষ্টি করে। কাজেই বাহিরের অতি ডোটখাটো 
খবর পাইতে উহাদের দেরি হয় না। মাথার এই বড় 
টেলিগ্রীফ-আফিস্টিই, তাহাদের মন্তিক্ষ। ৃ | 
আমরা এপর্যন্ত যেসকল প্রাণীর কথা বলিয়াচি, 
তাহার মধ্যে চিংডিদের মস্তিক্ষই বেশি উন্নত । দেহের কোন 
জায়গায় মন্ত্িফ আছে, তাহা ডি দেখিলেই তোমরা বুঝিতে 
পারিবে । এ 


সত্রী-পুরুষ ভেদ 


 চিংড়িদের ঃ মধ্যে স্্রী-পুরুষ ভেদ আছে। ইহাদের কতক 
সী এবং কতক পুরুন হইয়া! জন্মে। ভ্ত্রীচিংড়িরা* দেহের 
তলার একটি সরু ছিদ্র দিয়া অনেক ডিম গ্রসব করে। কিন্তু 
প্রসবের পর সেগুলিকে জলে ফেলিয়া দেয় না। শরীর 
হইতে আঠার মত এক রকম পদার্থ বাহির করিয়! ভিমগুলিকে 
শরীরের তলায় দেই সীতরাইবার ডানার গায়ে লাগাইয়। | 
রাখে। 
তোমরা | নিশ্চয়ই চিনের এ এই রকমপডি দেখিয়া 
ও ডিম ফুটিয়া বাচ্চা হইলে সাধারণ চিংড়ির! আর বাচ্চাদিগকে 
ঃ আট্কাইয়া রাখে না; তাহারা যে- যেখানে পারে সেইদিকে 


১৩২ | পো কা-মাকড়, 


চলিয়া বায়। কয়েক জাতীম্ব বড় চিংড়ি াচ্চদিগে [কে অনেক 
দিন কাছে-পিঠে রাখে। বেশ বড় না হওয়া পরাস্ত সেগুলি 
মায়ের কাছ-ছাঁড়া হয় ন!। | | 


_ চিতড়র খোলস ছাড়। 
কঠিন আবরণে শরীবু ঢাকা থাকিলে, মাঝে মাঝে তাহা 
বূলানে! দরকার হয়। আবরণ পাকাপাকি রকমে দেহ 
ডাকিয়া রাখিলে, শরীর বাড়িতে পায় না। তোমরা বোধ হয় 
শুনিয়াছ, আগে চীনদেশের মেয়েরা ছেলে-বেলায় লোহার 
ছুতা পায়ে পরিত এবং তাহা জন্মে পা হইতে খুলিত না। 
| চা বয়সের ৪ তাহাদের শরার জী টে পা চা 


২৯১৯) ১৪৪৮০ 


যাইত ।” গায়ের খোল লা মাঝে মাঝে না বদল 1ইলে সি এ 
এ দশা হইত তাহারা আর বাড়িতে “পারিত না; ডিম 
হইতে বাহির হওয়ার পর ইহাদের যে-রকম আকৃতি ছিল, | 
চিরজীবন তাহাই থাকিয়া যাইত। সাপ যেমন খেলাস ছাড়ে, 
তেম্নি চিংড়িরা মাঝে মাঝে গায়ের খোলা ছাড়িয়া বড় হয়, 
এবং সেই বড় দেহের উপরে, আবার সুদ টন 
জন্মে। 5 4৯০ 8 এ 
_ চিংড়িসন্মন্ধে অনেক কথাই বলা হইল-। (কিন্তু এই. 
সকল কথা শুনিয়া তোমরা চিংড়িকে যত নিরাহ প্রাণী বলিয়া 


চিংড়ির খোলস ছাড়া ১৩৩ 


মনে করিতেছ, তাহারা সে-রকম লয়। সব্দাঙ্গ খোলায় 
টাকিয়া, লা পায়ের সাঁড়াশির মত নখ ও মাথার খাঁড়া বাহির 
করিয়৷ বড় ঝড় চিংড়ির! যখন জলের ভিতর দিয়! চলে, তখন 
চিংডিদিগকে লড়ায়ের সেপাই বলিয়া! মনে হয় । , এই চেহার। 
দেখিয়া অগ্য জলচর প্রাণীরা উহাদ্িগকে বাঘ ভালুকের মত 
ভয় করিয়া ছুঁটিয়া পলায়। ইহাদের মত বঝগড়াটে প্রাণী 
বোধ হয় সমস্ত সমুদ্র খুঁজিয়াও পাওয়া ধায় না। জলের 
ছাট প্রাণীদিগকে কাছে পাইলেই ইহারা তাহাদের সহিত 
অকারণে ঝগড়া বাধায় এবং অনেক সময়ে সেগুলিকে, 
মারিয়া খাইয়া ফেলে । নিজেদের মধোও ইহার! কম ঝগড়া 
করে না। লড়াইয়ে আমাদের হাত পা কাটিয়া ব! ভাঙিয়া 
গেলে আমর! চিরকালের জন্ঠ খোঁড়া বা নুলো হইয়া থাকি 
ঝগড়া-ঝাঁটি করিতে গিয়া যদি চিংড়িদের দুচাঁর খানা পা 
খপিয়া যায়, বা ন্ষেজের পাখুনা খসিয়া পড়ে, তবে*তাহার। 
একটুও ভাবনা করে না। পুরাতন পায়ের জায়গ গায় কয়েক 
দিনের মধ্যে নৃতন প৷ গজাইয়া উঠে। | 
. চিংড়ির যেমন ঝগড়াটে, তেমনি মাংসাশী। নদীতে 
মরা জন্বর শরীর পচিতে থাকিলে চিংড়ির দলই তাহার 
অধিকাংশই খাইয়া ফেলে । | 


কাঁকড়া 


ষষ্ঠ শাখার পোকা-মাকডদের মধ্যে যাহারা কঠিন 
আবরণে শরীর ঢাকিয়া রাখে, তাহাদের মধ্যে চিংড়ি মাছের 
পরিচয় দিলাম। এখন ইহাদের জাত-ভাই আর একটি কঠিন- 
আবরণের প্রাণীর কথা | বলিয়া এই শ্রেগীর প্রাণীদের কথা 
শেষ করিব । ৃ 
কাকড়া তোমরা অবস্ঠুই দেখিয়া, হয় ত তোমাদের 

মধ কেহ কেহ ইহা খাইয়াছ। কীকড়া৷ কঠিনবস্মী চিংড়ির 
জাত-ভাই এবং প্রজাপতি আরম্থুলার ন্যায় বষ্ঠ শাখার প্রাণী। 

তোমরা হয় ত এই কথাটা শুনিয়া আশ্চধ্য হইতেছ। 
ষষ্ট শাখার প্রাণীর দেহে যে আংটির মত কঠিন অংশ জোড়া 
থাকে, তাহা কীকড়ার দেহে কোথায়? 

তামরা যদ্দি একটা মরা কীকড়। চিৎ করাইয়া তাহার 
দেহের তলাকার অবস্থাটা পরীক্ষা করিয়া ,দেখ, তবে স্পট 
জানিতে পারিবে যে, চিংড়ির মত ইহাঁরও শরীর অনেক ছোট 
অংশ দিয়া প্রস্তত। কেবল ইহাই নয়; চিংড়ির শরীর যেমন 
মাথা ও লেজ এই ছুই মোটামুটি ভাগে ভাগ কর! থাকে, 
| ইহাদের দেহও ঠিক দেই রকম দুই ভাগে ভাগ করা আছে। 
আম্বর৷ খাহাকে কীকড়ার দেহ বলিয়া জানি, তাহা 
উহার, মাখা ।  কীকড়ার লেজ, খুব ছোট এবং পা তলা |) 
ইহা কীকড়ারা বেশ ভালো করিয়া গুটাইয়। শরীরের তলায় 


কাঁকড়া ১৩৫ 


দেখিবে, একট! পাত্লা চওড়া পাতের মত জিনিস দেহের 
তলাকে টাকিয়া রাখিয়াছে। ইহাই কীাকড়াদের লেজ । 
চিংডির লেজে অনেক মাংস থাকে, কাঁকড়ার লেজে তাহা 
থাকে না। এই জন্য খাবার জন্য কীকড় কুটিবার সময়ে 
পেটের তলায় লুকানে! লেজট| ফেলিয়া দেওয়া হয় । 
কীকড়ার মাথা বাদামি রডের বেশ মোটা খোলার 
ভিতরে লুকানো! থাকে। চিংডির মত ইহাদেরো শরীরের 
গাটে-গাটে পা আছে। ইহাদের দশখানি করিয়া পা থাকে, 
কিন্ত সেগুলির মধ্যে সম্মাখের পা দুখানিই খব মোট। ও 
তাহার আগায় সাড়াশির মত ধারালো ও শক্ত আঙুলের মন 
অংশ থাকে । . | রা. 
এখানে কীকড়ার একখানি ছবি দ্রিলাম। দেখ -_আন্য 
| পায়ের তুলনায় সম্মুখের 
পা ঢুখানি কত মোটা । 
রা ইহ।ই কীকডাদের 
আহার-সংগ্রহ ও আত্ব- 
রক্ষার প্রধান অন্ত্র। 
ূ মাছ, শামুক, গলি, 
পোকঠমাঁকড় সকলি 
চি ২৫- কাক কীকড়াদের খাস্ভ, 
সম্মুখের দুটা পা অর্থাৎ দাড়া দিয়া ইহারা শিকারকে এমন 





১৩৬ _পোকা-মাকড় 


আক্রমণ করে যে, ত হারা কোনোক্রমে পলাইতে পারে না। 
শামুকের গায়ের খোলা উহার 1 দাঁড়া দিয়া মড়মড় করিয়া 
ভায়া ফেলিতে পারে | 
নিজেদের মধ্যে ঝগং ড়া বাধাইয়া পরস্পর খাওয়া-খাদি 
করার স্বভাব ইহাদের আছে । লড়াইয়ে যদি দুচারখানি পা 
ভাঙিয়া যায়, তবে ইহ!রা তাহ গ্রান্থই করে না। পা খসিয়া 
গেলে শুন্য স্থানে আপনা হইতেই নূতন পা গজাইয়! উঠে । 
জলের বাতাস হইতে অক্সিজেন টানিয়া লইবার জন্ভ 
চিংডিদের শরীরে ধেমন কান্কো। খাকে, ইহাদের দেহেও ঠিক 
'মেই রকমের কান্কো আছে। ইহার সাহাব্যেই তাহারা 
রক্ভের সহিত অন্সিজেন মিশায়। 

কীকড়া যে কেবল জলেই থাকে, তাহা নয়। খাবারের 
সন্ধানে কয়েক জাতি কীকড়। জল হইতে উঠিয়া ডাঁডায় ঘুরিয়া 
বেড়ায়।, আমাদের দেশে বধাকালে মা ঠে খাটে এই রকম 
কাকড়া অনেক দেখা যার। ডাতায় বেড়াইবার সময়েও 
উহ্ারা কান্কো দিয়া অক্সিজেন মিশায়। যে-রকমে এই 
কাজটি করে, তাহা বড় মজার । ইহারা ফন্দি করিয়া গায়ের 
খোলার ভিতরে অনেকটা জল আট্কাইয়া ভাগায় উঠে। 
ভাঙায় বেড়াইবার সময়ে এ জলে যে অক্সিজেন মিশানো 
থাকে, তাহা «টানিয়াই ইহার! বেশ আরামে থাকে | জলের, 
অস্সিজেন যন ফুরাইয়া বায়, তখন তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া 
ইহারা খারাপ জল ফেলিয়া দিয় নূতন ভালে জল খোলার 


| কাঁকড়া ৮... 8৯ সনি 


ভিতরে আটক করে। এই রকমে জলে এবং স্থলে ইহারা 
বেশ স্ুখেই চলাফেরা করে। 
রব কাকড়াদের স্ায়মণ্ডলী চোখ মুখ কান সকলি 
চিংড়িদের মত। ইহারা যে মুখে খায় তাহা দেহের নাচে 
থাকে, হঠাৎ দেখিলে যেন মনে হয়, পেটের নীচেই মুখের 
গ্ভ রহিয়াছে। কিন্তু তাহা নয় । কীকড়ার থে অংশ 
খোলায় ঢাকা থাকে, তাহা উহাদের মাথা । চিংডিদের মত, 
ইহাদের মাথার নীচে মুখ আছে । 
. কীকড়ারা ষেসকল খাবার খায়, তাহা চোয়াল দিয়া 
ভালো করিয়! চিবানো যায় না। এইজন্য ইহাদের পেটের 
ক এক জোড়া ধারালে। ফ্াত থাকে । এ দীতে খাবার 
যেমন পিষিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে উহা তেমনি হজমও হইয়া 


যায়। খাহার পেটের ভিতরে কাত, সেকি রকম রাক্ষুসে 
প্রাণী একবার ভাবিয়া দেখ! এ 


ডিম হইতে বাহির হইয়া কাকড়ার বাচ্চা ক্রমে থে" 
রকমে সম্পূর্ণ কীকড়ার আকার পায় তাহা বড় মজার । 
ডিম হইতে বাহির হওয়ার পর ইহারা যে-রকমে চেহারা! 
_ৰদ্লায় পর পুষ্ঠায় তাহার ছবি দিলাম । প্রথম ছবিটিতে 
তোমরা কাঁকড়ার ডিম হইতে বাহির হওয়ায় ঠিক পরের 
অবস্থা দেখিতে পাইবে । এই অবস্থায় চিংড়ির ্ত ঝীকড়ার 
লেজ থাকে । তখন ইহার! মাছের মত জলে সাঁতার দিয়া 
বেড়ায় এবং এই সময়ে ইহারা তাড়াতাড়ি এত বড় হয় যে, 


টিভি রি ৫. €পাকা-াকড় 


| সাত আট দিনের মধ্যে তিন চারিবা (র খোলা বদলাইতে হ্য়। 
কিন্তু বেশ বড় হইলে কাঁকডার চেহারা আর প্রথম ছবির 





১ম সবহা। ১ ভবন | 
চিত্র ২৬। | 
3৯৫ ॥ 


কাকড়াদের শরীরের পরিণতির বিভিন্ন অবস্থা । 


মত থাকে না। এই সময়ে উহাদিগকে দ্বিতীয় বির মত 
দেখিতে পা মি তখন উহাদের গায়ে বেশ শক্ত খোল! 
হয়, দাড়া ও পা কয়েকটিও গজাইয়া, উঠে; কিন্তু লেজ 
লুকাইয় রাখিতে পারে না। এই অবস্থাতেও উহার 
জলে সীতার কাটিয়া বেড়ার এবং বেশি পরিশ্রম হইলে 
কখনো কখ নে। জলের ভিতরকার শেগলাতে স্থির হইয়া 
থাকিয়া বিশ্বাম করে। ইহার পরে তিন চারিবার খোলা 
'বদ্লাইয়। তাহারা ১৩৫ পৃষ্ঠার ছবির মত কীকড়ার প্রকৃত 
চেহারা পায়? , এই সময়ে লেজটাকে গুটাইয়া এমনি করিয়া 
পেটের, তলায় লুকাইয়া রাখে যে, কোনে কালে! যে বহার 
লেজ ছিল তাহা বুঝাই যায় না। ৃ 22, 


বাকড়া রি ১৩৯. 


এই রকমে নিজেদের, ঠিক. চেহারা! খান! পাইলে, 
কাঁকড়ার আর জলে ভাসিয়! বেড়াইতে পারে না। তখন 
ইহারা জলের তলায় ব! জলের ধারে গন্ত করিয়া বাস 
করিতে আরম্ত করে। | | 
এই অবস্থাতেও কাঁকড়া বৎসরে তিন ঢারিবার গায়ের 
খোলা বদলায় । শেষে যখন খুব বড় হইয়া পড়ে, তখন 
তাহাদের বওসরে একবারের বেশি খোলা ছাড়া দরকার 
হয় না। মি 
কাকড়ারা যেমন মাছ গুগ্লি প্রভৃতি ছুর্ধিল ও ছোট 
প্রানীর শত্রু, তেমনি ঝাঁকড়াদেরও শত্রুর অভাব নাই। 
আমাদের খাল বিল পুকুরের ধারে গঞ্ছে যে কাকড়া খাকে 
শেয়াল তাহাদের পরম শক্রু। সম্মুখে পাইলে ইহার৷ খোলা 
স্বদ্ধ কীকড়া চিব|ইয়া খাইয়া ফেলে। শেয়ালেরা ভারি 
ূর্ত প্রাণী, ইহাদের মত ফন্দি করিয়া কোনো প্রানীস্ব চলিতে 
পারে না। গর্ডের উপরে কাকড়া না পাইলে ইহারা গঞ্ডের 
ভিতরে নিজেদের লেজ ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইয়৷ দেয়। 
নাকড়ারা বিরক্ত হইয়া দাড় দিয়া শেয়ালের লেজ চাপিয়। 
ধরে। তার পরে শেয়াল তাড়াতাড়ি গণ্ভ হইতে লেজ 
টানিয়া লইয়া লেজের গায়ের কীকড়াগুলিকে আনন্দে 
খাইতে আরম্ত করে । 2 এ 


_পতন্গের দল 


... চিংড়ি মাছ ও কীকড়ার কথ! বলা হইল। এখন 
আমর! পতঙ্গদের কথা বলিব। 0 

. ষঙ্ট শাখার প্রাণীদের মধ্যে পতঙেরই সংখ্যা বেশি । 
হাজার হাজার রকমের পতঙ্গ সর্বদাই আমাদের নজরে পড়ে 
আব? যাহারা আমাদের নজরে পড়ে না, তাহাদের সংখ্যা 
আরো বেশি। আরমটুল। মশ। মাছি প্রজাপতি এবং নানা 
রকম গোব্‌রে পোকা সকলেই পতঙ্গের দলের প্রাণী। তা” 
ছাড়া পিঁপ্ড়ে, উই, ছারপোঁকারাও এই দলে পড়ে। 

পিঁপড়ে গোবরে পোকা বা ফড়িং ধরিয়া তোর! 
যদি পরীক্ষা করিয়া দেখ, ত্রাহা হইলে সকলের দেহের 
মধো বেঙ্ী একটা মিল দেখিতে পাইবে+ ইহাদের কেবল 
আকৃতিতেই যে মিল আছে, তাহা নয়। দেহের ভিতরকার 
গ্থাদিতে এবং সেই সকল যান্ধের কাজেও খুব রী 
ধরা পু | | 

.. এই মিল আছে বলিয়াই আমরা প্রথমে একটি মাত্র 
রিল দেহ: যন্ত্াদির কথা তোমাদিগকে বলিব। ইত 
বুঝিলে, তোমরা যেকোনো পতঙ্গের দেহের কাজ ুঝিয়া 
লইতে পারিবে । মানুষের আকৃতির মধ্যে অনেক, তফাশ 
আছে। মোঙ্গলীর, চীনবাসী বন্্দাবাসী ও জাপানীদের রঙ্‌ 


 পতঙ্গের দল ১8১ 


কতকটা হল্দে রকমের, তাহাদের নাক খাদ! । আফ্রিকার 
অধিবাসীদের গায়ের রছ ঘোর কালো, ওষ্ঠ ভয়ানক পুরু । 
আমেরিকার আদিম আঁধবাপীদের রউ তামার মত লাল। 
আকুতির এইরকম অমিল থাকিলেও, ইন্াদের সকলেই মানুদ 
এবং সকলেত্রি শরীরে এক রকম যন্ত্র আছে এবং সকলের 
দেহের বন্দর এক রকমেই চলে । স্তরা, যদি কোনো 
একটি মানুষের শরীরের নন্ত্রের কথা তোমরা জানিয়া লইতে 
পার, তবে বাঙালী, ইংরেজ, কাফ্রি বা আমেরিকান সকলেরি 
শরারের কথ। জানা হয় না কি? এই জন্যই বলিতেছি, 
নান! জাতি পতঙ্গের আকুতির মধ্যে অমিল থাকিলেও টিন 


গদি একটিমাত্র পতঙ্গের শরীরের কাজ জানিয়া রাখিতে পার, 
তবে পর সমস্ত রকম পতঙ্গের দেহে কি প্রকারে 
জীবনের কাজ চলে, তাহা বলিয়া দিতে পারিবে । 

আমরা পর পৃষ্ঠায় একটি পতন্গের ছবি দিলাম ॥ আসরা 
আগেই বলিষাছি পতঙ্গদের শরীরে মাথা, বুক ও লেজ এই 
তিনটি মোটামুটি ভাগ আছে এবং উহ্থাদের পায় সকলেরি 


ছয়খান। করিয়। পা খাকে। ছবিতে তোমরা ছয়খানি পা 
এবং দেহের ভাগ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে । ছবিতে পাঁচটি 
ভাগ আছে। ইহার প্রথম ভাগটি মাথা; ; তাহার পরের তিনটি 
ভাগ লইয়া বুক এবং শেষের ভাগ লেজ। * 
আমাদের মাথা এবং দেহের মাঝে একটা সরু অংশ 

খ থাকে। ইহাই আমাদের গলা । আনেক পতঙ্গেরই মাথা 
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ও বুক নী রকমে জোড়া থাকে। তার পরে বুক ৪ লেজও 
5 এ রকম গরু অংশ দিয়া জোড়া দেখা যার। তোমর। 
| ঝাঁচপোকা বা ৰোল্‌- 
তার শরীর পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়ো। 







(কান ইহাদের মাথা বুক ও 
2 তি ০০ সির ভজ | | 
রর লেজ পরস্পর তারের 





বায় সরু অংশ 
দিয়া জোড়। দেখিতে 
পাইবে । এই রকমে 
জোড়াথাকে বলিয়াই 
পতঙ্গের মাখা বুক ও 
লেজকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ভাবে ইচ্ছামত 
ডি» ঘুরাইতে পারে। 

যাহা হউক, এখন আবার ছবিখানিকে দেখ। আংটির 
মত যে সব গাট দিরা পতক্গের দেহ প্রস্তুত, তাহার মধ্যে 
তিনটি গাঁট লইয়া ইহাদের বুকের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই 
গাঁটগুলির প্রত্যেকটি হইতে এক এক জোড়া পা. ট%: 
হইয়াছে। কাজেই পতঙ্গের মোট পায়ের সংখা ছয়। 


পতঙ্গের ডানা ১৪৩ 


ডানা 
বে জবিখানি দেখিতেচ, তাহা গোব্রে পোকা জাতীয় 


কোনে! পতঙ্গের ছবি । উডিবার জন্য ইহ]দের দেহে 
চারিখ।নি ডানা আছে । এগুলি গাঁটের গা হইতে বাহির 
হইয়াছে। 

প্রথম ডান! জোড়াটি হাচ্ের মত শক্ত জিনিস দিয়া 
প্রস্তুত এবং বেশ মোটা । দ্বিতীয় ডানা জোড়াটি খুব 
পাতলা! হঠাঙ দেখিলে মনে হয়, ইহা যেন ঘন-বুনানি-করা 
জাঁল। গাছের পাতায় যেখন ন শিরা-উপশিরার বুনানি থাকে, 
ইহাতেও সেই রকম আছে। একটা মাছি বা অপর ষে- 
কোনে পতঙ্গের ডানা ই পরীক্ষ। করিলে তোমর! ইহ 
দেখিতে পাইবে? এই পাত্লা ডানাই ইহাদের উড়িতে 
সাহাবা করে। ঝোব্রে পোকা! বখন মাটির উপরে বেড়ায় 
তখন তাহার পাতলা ডানা হাড়ের ডানার মধ্যে লুকানো 
থাকে । এই জন্য বাহির হইতে সামান্য আঘাত লাগিলে 
উড়িবা [র পাত্লা ডানা নষ্ট হয় না এবং শরীরের ভিতরে ঞ 
সেই আঘাত? পাছায় না। | 

ইহা হইতে তোমরা বোধ হয় বুঝিতে, পারিতে্__ 
 পতঙ্গদের আসল ডানা ছাড়া যে হাড়ের দুখাা গুন! আছে, 
তাহা উড়িবার জন্য নয়। হাড়ের ডানাই, পাত্লা ডানা এবং 
সমস্ত দেহটিকে টাকিয়া! রাখে; ইহাতে সামান্য আঘাত লাগিল: 
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দেহের কোনো ক্ষতি করিতে পারে না। এক দিন একট। 
গোবুরে পোকা রাত্রিতে আমার আলোর চারিদিকে ঘুরিয়। 
ভয়ানক উৎপাত আরম্ত করিয়াছিল! জতা দিয়া তাহাকে 
চাপিয়া ধরিয়/ডিলাম,_কিন্তু ইহাতে সে মরে নাই। তাহার 
সমস্ত শরীরের উপরে যে হাড়ের ডান! ছিল, তাহাই উহাকে 
রন্মা করিয়াছিল । | | 
কিন্তু তাই বলিয়া মকল পতঙ্গের দেভেই যে হাড়ের ডানা, 
আছে, ইহা তোমরা মনে করিয়ো না । গোবুরে পোকা জাতীয় 
পঙঙ্গের দেহেই ইহ! থাকে | মাছি, প্রজাপতি, মশ! প্রভৃতির 
দেহে হাড়ের ডানা নাই। ইহাদের কাহারো দেহে ছুখান 
চারিখান৷ করিয়া পাত্লা ডানা দেখা যাঁয়। আবার এরকম 
পত্ঙ্গও অনেক আছে, যাভাদের দেহে ডানার লেশমাত্র নাই । 
পুরানো বইয়ের মধ্যে ধে কাগজ-কাটা সাদা সাদা লন্মা পোকা 
দেখা যা, তাহাদের ডান নাই এবং উকুন ও ছারপোকাদেরও 
ভান! নাই, কিন্তু তথাপি ইহারা পতঙ্গদের দলের প্রাণী । 
| গোব্রে পোকার মাথা কি রকম তাহা পরীক্ষা করিলে, 
মাথার নীচে চিংড়ি মাছের দাড়ার মত অনেক অংশ তোমাদের 
নজরে পড়িবে। এইগুলি লইয়াই গোবারে পে [কাদের মুখ 
প্রস্থত হইয়াছে। অন্য পতঙ্গদের মুখ প্রায় এ-রকম। 
উপরের ও?, নীচের ওষ্ঠ, খাগ্ চিবাইবার চোয়াল এবং খান 
_আট্কাইবার চোয়াল,--এই চারিটিই মুখের প্রধান অংশ।, 
নীচের ওষ্ঠ ও খাস্য আট্কাইবার চোয়াল, একএকটা আুলের 


পতনের শুয়ো ১৪৫. 


মত অংশ মাও ন। খাস চিবাইবার চোয়াল বড অদ্ভুত জিনিস | 
ইহার গায়ে করাতের মত দাত-কাটা থাকে, পতঙ্গেরা তাহ দিয় 
খাস চিবায়। আমরা প্রায়ই চোয়াল উপর-নীচে নাড়াইয়। খাগ্ভ 
চিবাই, পতঙ্গেরা এই রকমে চোয়াল নড়াইতে পালে না। ইহার! 
চিংড়ি মাছের মত চোয়াল পাশাপাশি চালাইয়া খাগ্ চিবায়। 
.. প্রজাপতি ও অন্য মে-সকল পতঙ্গ মধু টুষিয়! খায়, 
তাহাদের মুখের আকৃতি একটু* স্বতন্ত্র । আমরা যখন 
প্রজাপতিদের কথা বলিব, তখন উহাদের মুখের বিবরণ দিব । 
লেজের গঠন প্রায় সকল পতঙ্গেরই এক রকম। পাঁচট।, 
হইতে এগারোটা পর্যান্ত আংটি অর্থাৎ গাঁ টি জোড়া দরিয়া উচ্থ 
শ্রস্তত এবং আংটিগুলি একটার উপরে আর একটা। লাগানে! 
থাকে৷ দুরবাণের নল যেমন একটা আর একটার ভিতরে 
থাকে, ইহাও যেন সেই রকম। তাই পতঙ্গেরা ইচ্ছা করিলে 
লেজ ফাঁপাইতে পারে। রি ক ভি ওকি 


শুয়ো, 
_... চিংড়ির মাথায় যেমন শু য়ো থাকে, পতঙজদের মাথায় সেই 
(রকম শু শুঁয়ো আছে। কোনো পতঙ্গের সয়া লম্বা, কোনোটির 
আঁবার খুব ছোট । শুয়োর আকৃতিও নানা! রকম, হয়। যাহা 
কল পতঙগদের শুয়োর আগাগোড়া অখণ্ড " নিনিস নয় ্ 
হ্।। আই পতঙ্গরা যে দিকে খু শুয়ো রা ছলাইজে পারে। 
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তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য কর নাই, পতঙ্গেরা যখন গাছের 
দ্রালে বা পাতায় বসিয়া বিশ্রাম করে, তখন তাহারা শয়ো র 
দুটিকে পিঠের উপরে ফেলিয়! রাখে। কোনো জিনিস সম্মুখে 
পাইলে, আমর! যেমন হাত ত দিয়! ছু ইয়া রা ঠাণ্ডা, গরম, কি 
্ত বুঝিয়া লই, পতদ্গেরা শু যো দিয়া ছুইয়া তাহার এরকম 
এ গ্রহণ করে। যদি ঠা লক শয়োতে হঠাত 
তোমার হাত লাগে, তবে শেই মুদছু স্পর্শও জানিতে প রিয়া 
আরুনুল। পলাইয়া যাঁয়। হানেক পতঙগের দেহে, নাকের সঙ্গান 
পাঁওয়। যায় না। সম্ভবত ইহারা শুয়ো দিয়াই নাকের কাজ 
চালায়। যাহাই হউক, গু য়! যে পতঙ্গদের বিশেষ দরকারি 
ইনি ভাহাতে আর একটুও সন্দেহ নাই। দুইটি পিপ্ড় 
চলিতে চলিতে মুখোমুখি হালে কি করে তোমরা দেখ নাই 
কি? তাহার! শুয়ো দিয়া পরস্পরকে উঁইতে থাকে, দেখিলে 
মনে হত্ব যেন, তাহারা ৷ পরস্পর কি বলাধলি করিছে তাছে। 


.. শকানি, | 
কাছে শব্দ হইলে পতজেরা চারিদিকে দুটা ছুটি আর্ত 
করে৷ এবং হাততালি দিলে পলাইয়! যাঁয়। ইহা দেখিলে বুঝ 
বায়, শব শুনার জন্য অপর প্রাণীদের ন্যায় পতঙ্গদের কানও 
আছে। “বড় প্রাণীদের কান মাথার উপরে লাগানো থাকে। 
(কিন্ত পতনের, কান শরীরের একই নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা যায় 
না ফড়ি্ের কান তাহাদের পায়ে উপরে লাগানো থাকে । 


পতঙ্গের চোখ ১৪৭ 


চোখ | 
পতঙ্ছদের চোখ বড় আশ্চধ্যজনক জিনিস। মাছির 
মাখার ছুই পাশে যে দুটা বড় চোখ থাকে, তাহ! তোমরা 
অধশ্থাই দেখিয়াছ। অনেক পতঙ্গেরই এই রকম চোখ আছৈ। 
ইহা ছাড়া বড় চোখদুটির মাঝামাঝি জারগায় তাহাদের আরে 
গোটা তিনেক চোখ খাঁকে। ছোট ঢোখগুলি আঁমাদেরি 
চোখের মত। কিন্তু বড় চোখ ছুটি ঝড় মজার জিনিস। 
ইহাদের প্রত্যেকটিতে হাজার হাজার ছোট চোখ জটলা, 
পাকাইয়া থাকে! তাহা হইলে বলিতে হয়, হাজার হাজার 
ছোট চোখে যিলিয়া পতঙ্গদের একএকটি চোখের স্থি করে। 
এখানে পতঙ্গের একটা চোখের ছবি দিলাম। অপুবীক্ষণ 
ূ ২ বন্প দিয়া দেখিলে চোঁখটিকে যে 
রকম দেখায়, ছবিতে , তাহাই 
আকা আছে। দেখ, মৌমাছির, 
ঘরের মত হাজার হাজার চোখ 
একত্র হইয়। রহিয়াছে । মাছির 
মাথায় এই রকম চারি হাজার চোখ 
থাকে। প্রজাপতিদের চোখের সংখ্যা 
আরো বেশি। ইহাদের এক-একটি 
চি তর গোখ। চোখে সতের হাজার ছোট চোখ. 
খাকে।, কিন্তু গোব্রেই পোকারা এ বিষয়ে সকলকেই 








উজ, 5 _পোকা-মাকড় 


হারাইয়াছে _-তাহ! দের এক একটির মায় প্রার ঃপিশ হাজ টার 
চোখ আছে । | উরি | 
তোমরা হয় ত তাবিতেছ, আমাদের ছটা ( ঢোখেই বেশ 
কাজ চলিয়া ষায়; পতঙ্গেরা এতগুলো চোখ লইয়া কি করে? | 
এই কথাটা সতাই ভাবিয়া দেখিবার ব্ষয়। মীহারা বকাল 
রানা ধরিয়া পোকা-মাকড়ের 
)4)096)৬৬ রাযি | 
. 5/0)4)174৮৮" জীবনের কাজ পরীক্ষা 
6289255 রী ভাঙা 
877 % ৪৮1৭ করিয়াছেন, পতঙ্গের এত: গুলে! 
804 চোখের ব্যবহার কি, তাহা 
রা | 


টা রিয়া ররর হর এট 
701 0867 রা 1 তাহারাও ঠিক করিতে পারেন 


22 2169 0006 নাই। কেহ কেহ বলেন, কোন 
ূ ভর ৮ _ জিনিস উজ্জ্বল এবং কোন 
| জিনিস অনুজ্ছবল, পতঙ্গেরা 
চিত্র ২-পতঙ্রের চোখ রি | এ-সকল 'চোখ দিয়া, কেবল 
তাহাই তে পারে। এগুলি ছাড়া মাথার উপরে যে পৃথক্‌ 
চোখ থাকে তাহা দিয়াই উহ্ারা সব জিনিস ০৮ ্্ট দেখিতে 
পায়।, স্পট দেখিলেও পতঙ্গদের দৃষ্টিশক্তি ক্ত খুব বেশি নয়।, 
কাক, চিল, শকুনি বা অপর প্রাণীরা ছুটি ছোট চোখ দিয়া 
যেমন, দেখিতে পায়, পতাঙ্গেরা হাজার হাজার, চে খ | দিয়াও 
সেরকম দেখিতে পায় না 7 


 পতঙ্গের পা 
আমাদের পায়ে মোটামুটি কতগুলি অংশ আছে মনে 
করিয়া দেখ। কুঁছকি হইতে স্াটু পর্যাস্ত একটা*অংশ আছে ] 
তাঁর পরে হাটু হইতে পায়ের গোছ পর্যন্ত আর একটা অংশ 
রহিয়াছে । সর্বশেষে আগুল লইয়! পায়ের পাতা আছে। 
তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে, তিনটি বড় অংশ লইয়াই 
আমাদের পায়ের সুষ্টি হইয়াছে ৷ আগুল ইত্যাদিতে অনেক 
জোড় আছে সতা, কিন্তু বড় জোড়, এীতি নটি। পতজদের 
পায়ে এ-রকম দুইটি অংশ আছে; পা এবং জানু । আ আমাদের 
পায়ের পাতায় যেমন অনেক জোড় থাকে, পতঙদের পায়ের 
পাতায় সেই রকম জোড় আছে। এই জোড়ের সংখ্য। দুই 
হইতে পাঁচ পর্যন্ত দেখা যায়। এই-দকল জোড়ের গায়ে 
নখের মত অংশ বাহির করা থাকে । সব পতঙ্গের 'ছয়খানা 
পা সমান লম্বা নয়। যে-সব পোক 1 লাফাইয়া চলে, তাহাদের 
পিছনের ঢুখানা পা! খুব লম্বা হর | বুড়ো মানুষ শীতের সময়ে 
যেমন হাটু মুড়িয়া৷ বসে, এ সকল পোকাদের পিছনের পা. 
স্বতাবতই সেই রকম মোড়া থাকে । ফড়িং ও উচ্চিংড়ের 
পিছনের পা খুব লম্বা এবং এঁ-রকমে মোড়া | আছে দেখিবে। 
যে-সব পতঙ্গ জলে সাতার দিতে পারে, তাহাদের পায়ের পাতা 
বেশ চওড়া থাকে । ড় টানিয়া যেমন নৌকা চালানো হয়, 
ফ্াড়ের মত চওড়া পায়ে জল কাটিয়া তাহারা সীতার দেয়। 


১৫০. 7 পোকামাকড় 


মাছির কি- -রকমে চলে, তাহা তোমরা দেখিয়|ছ। তাহারা, 


ফড়িঙের মত লাফায় না । বেশ ভদ্রভাবে পা ফেলিয়া চলে, 


আবার খাড়া দেওয়ালের গায়ের উপর দিয়া বেশ চলিরা 
বেড়ায় । দেওয়ালের গা হইতে কেন পড়িয়া যায় ন!_-ইহা 
তোমাদের কাছে আশ্চর্য বলিয়া ঝোধ হয় নাকি? আমি 
ছেলেবেলায় ভাবিভাম, আমরা দেওয়ালের গায়ে পা দিয়া 
লিতে পারি না, তবে কেন পিপ্ড়ে ও মাছিরা দেওয়ালের 
গায়ে পা লাগাইয়া ছুটাছুটি: করে? এই প্রীশ্নের উত্তপ 
তোমাদিগ [কে দিব । | | 
_ ভোমাদিগকে প্রথমে একট! খুব সাধারণ কগ। রি 
ইহ! বুঝিতে পারিলে, মাছিরা মাটিতে পড়িয়া না গিয়া কি- 
রকমে দেওয়ালের গায়ে হাটিয়া বেড়ায়, তাহা বুঝিতে 
পারিবে চাবির ঘে দিক্টায় ছিদ্র থাকে, সেটা মুখের মধ্যে 
দিয়া ভিতরকার বাতাস টানিয়া লইলে ক হয়, তোমরা দেখ 
নাইকি? আমর! ছেলেবেলায় একটা চাবি পাইলেই মুখে 
দিয়। তাভাঁর ছিদ্রের ভিতরকা'র বাতাস টানিয়া লইতাম। এই . 
অবস্থায় চাবিটার মুখ জোরে জিতে বা ওষ্ঠে লাগিয়। যাইত । 
তোমরা একবার এই রকম পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো । চাবির 


ছিদ্রে বাতি তাস, থাকে ন্‌ তাই বাহিরের বাতাসের চাপে চাঁকি 


জিভে ৰা" ওষ্টে আট্কাইয়া থাকে | মাছির পায়ের পাঁতায় 
কতকটা এরকম ব্যবস্থা আছে। - পাঝের তলা হইতে. 
উহ্থারা বাতাস টানিয়া লইতে পারে । এই জন্য বাহিরের. 


দেহের ভিতরের কথা. ১৫১ 
বাতাসের চাপে পা দেওয়ালের গায়ে জোরে আট্কাইয়া 
থাকে । মাছির কথা যখন বলিব তখন ছবি দিয়া এই 
ব্যাপারট। বৃঝাইয়া দিব 1 | 
গঞ্জ ফড়িটের সন্মুখের ছু'্টা পা খুব বড় এবং মোটা । 
সেগুলির গায়ে আবার করাতের যত দ্াত-কাটা। ইভার! 
এই ছুটি পা অন্ত্রের মত বাবহার করে। প্রজাপতির পা 
আপার অন্য রকমের । পিছনের পা এত ছোট ষে, তাহা নাই 
বলিলেই হয়। সামনের পায়েই উহাদের কাজ চলিয়া ধায়। 
যে-সব পতঙ্গ মাটির তলে গর্ডে বাস করে, তাহাদের পা মাটি 
খোঁড়া এবং তাহা সরাইয়া ফেলিবার উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত 
হইয়াছে ; স্বুতরাং দেখা যাইতেছে ধে, পতঙ্গের যে-রকমটি 
দরকার পায়ের আকৃতি প্রকৃতি ঠিক দেই রকম হইয়া 
ঈড়াইয়।ছে ! উহ! খুব আশ্চথধ্য বাপার নয় কিঃ 


দেহের ভিতরকার কথা, 


রঃ রি পতঙ্জের দেহের উপরকার অনেক কথা বলা হইল; 
এখন, উহাদের পাকাশয় ইত্যাদি ভিতঅরকার খবর মোটামুটি 


১৫২ 


পোকামাকড় ৃ 


বলিব এখ|নে একটা ছবি দিলাম, ইহাতে পতঙ্গের শরীরের 


| ভিতরকা র ন। ডি তু ডি আকা আছে। 


চি ন্হ 
লাস ৫ তোমরা গা কারে, স্পট বুৰিে: পারিবে 
জিতের, গোড়া | এবং নীচেক র চোয়ালের কাছ হইতে লালা 





আমাদের মুখের ভি তরটা 
সর্ববদাই ভিজে থাকে। ইহার, 
উপরে যদি খাগ্ মুখে পড়ে, 
তবে লাল! বাহির হইয়া 
মুখের খাগ্ভকে ভিজাইয়া 
ফেলে। এই লালা কোথা 
হইতে আসিয়া মুখে জম! হয়, 
তাহা বোধ হয় তোমরা জান 
না। আমাদের মুখের মধ্যে 
চারি পাঁচ জায়গায় ছোট 
রন বা পেঁয়াজের কোবের 
মত মাংস, গ্র্থি আছে। লালা, 


সঞ্চয় করিবার জন্যই এ. গুলির 


স্থঠি। তাই রস্থিগুলিতে ্ 
আপনা হইতেই লালা জমা হয় 


এবং তাহা প্রয়োজন: অনুসারে 
পুর নল দিয় যুগের হা . 


দেহের ভিতরকার কণা ১৫৩. 


আসিয়া মুখে জমিতেছে । মুখের এসব জায়গাতে লালার 
গ্রন্থি আছে। এইগুলি মাংসের মধ্যে বসানো থাকে; 
স্ততরাং মুখে আঙুল দিয়া ব! জায়নায় মুখের ছাবি দেখিয়। 
সেগুলিকে দেখিতে পাউবে ন! কেবল মানুষেরই মুখে যে 
লালা-গ্রন্থ আছে, তাহা নয়; কা মুখেও উহা দেখা 
বাঁয়। ফড়ি-জাতীয় পতঙ্গের মুখে এরকম গ্রন্তি দুই 
তন জায়গায় আভে। খাইবার, সময়ে ইহার! ঘাস পাতা 
ৰা হাপর খাগ্ভ লালা দিয়া ভিজাইয়৷ গিলিয়া ফেলে। 

ছবিতে প্রথমেই পতঙ্গের মাথা ও শুয়ো রহিয়াছে 
দেখিবে। তার পরেই গলার নল; এই নল দিয়া খাদ 
নামিযা পল-কাটা থলিতে পৌছে । এখানে খাগ্ঠ পরিপাক 
হয় না,--জমা থাকে মাত্র। ইচ্ছা করিলে অনেক পতঙ্গ এ 
খলি হইতে খাবার উগলাইয়া বাহির করিতে পারে। 
পিপৃড়েরা খান এই রকমে উগ্লাইয়া নিজেদের বাচ্চাকে 
খাইতে দেয়; পাখীরাও তাহা করে। ইহার পরে যে খলিটি 
দেখিতে, তাহ! বড় মজার । ইভার মধ্যে হাড়ের মত শক্ত 
জিনিসে প্রপ্তত অনেক দাত সাজানে। আছে। পতঙ্গেরা 
ভালো করিয়া খাগ্ভ চিবাইয়! খায় না; কিন্তু খাস্ঠ না চিবাইলে 
হজমও হয় না। পেটের ভিতরে গিয়া খান ষ হাতে চিবানো 
হয় তাহার ই এই থলিতে দাত বসানো তাডে। খাসা 
| এখানে পৌছিলেই দাতের ধারে লম্বা লম্বা পাতা ও খাস ৰ 
ছোট। ছোট টুক্রাতে বিভক্ত হইয়া যায় । নু 


১৫৪ পোকাস্পাকড় 


যাহা হউক ছবিতে এই ঈ্ীত-ওয়াল! থলির পরেই যে 
মোঁট। খলিটি রহিয়াছে, তাহাই পতঙ্গদের পেট বা উদর। 
এখানে খাদ হজম হয়। ইহার সঙ্গে ষে নল লাগানো আছে, 
তাহা দিবা সেই হজম করা খাগ্ঘ দেহের শেষ পথান্ত পৌছায়, 
এবং যাহা আনাবশ্যক তাহ! বিষ্ঠার আকারে চিত্রের তলাকার 
অংশ দিয়া বাহির হইয়া যায়। 
চবির দুই পাশে যে সতার মত সরু নল জট না করির ৃ 
রহিয়াছে, তাহা হইতে নানা রকম রস বাহির হয়, এবং সেই 
টা খাগ্ধ হজম ভয় । ছবির শেষে দুই পাশে যে, আরো 
টি থলি ও ফুলের মত অংশ দেখিতে, এগুলি হইতেও 
চা ন্গ কিন্ত্বু ইহা হজমের কাজে 
লাগে না। মৌমাছি, পিঁপড়ে এবং কীকুড়া বিছবের ছলে 
বিষ থাকে, ইহ! তোমরা জান। এই বিষ-রস এ-নকল 
যন্ত্রে উচপন্ন হয় । | | 


কী 


. পতঙ্গের শখবাস- প্রশ্থাপ 


পা তঙ্গদের' নিশ্বাস টানার ও নিশ্বাস ফেলার যন্্রটি তি 
চমত্কার । শ্বাস প্রশ্থাসের এরকম: যর পতজ ছাড়া আর 
কোনো প্রাণীতে দেখা যায় না । রি | 


পতনের শ্বাস-প্রশ্থান 0১৫৫. 


এখানে: একটা পোকার লেজের কতকটাঁর বি দিলাম। 
ছবির চারিধারে মালার মত যে 
গিনিসটা দেখিতে, উহ! ফাপ। 
নল। পতঙ্গেরা বাহিরের বাতাস 
লেজের তলার এই সকল নলের 
ভতর দিয়া লইয় শরীরের সব্ধত্র 
চালাইয়া দেযর়। এই ব্যবস্থার 
বাতাসের অধ্িজেন্‌ টানিয়া লইয়? 
পতঙ্গদের দেহের রক্ত পারিক্কৃত 
চিত্র ৩১৫ হয়। কাজেই নলের ভিতরে 





বাতাসের চলাচলই শিশ্বাসের কাজ করে । 

নল খুব বেশি লম্বা হইলে অনেক গেলমালে পড়িতে 
হয়। লন্বা নল প্রায়ই মাঝে তুব্ড়াইয়া যায় এবং তুব্ডাইয়। 
গেলে নলের ছিদ্র বন্ধ হইয়া ধায় তখন তাহা দিয়। আর 
কাজ চলে না। *বড় বড় সহরের রাস্তায় যেসকল লম্বা নল, 
দিয়া জল ছিটানে। হয়, সেগুলি যাহাতে তুব্ড়াইয়৷ না যায়, 
তাহার জন্য কিরকম ব্যবস্থা আছে, তোমরা দেখ নাই কি? 
নলের গায়ে এবং কখনো কখনো নলের ভিতরে লোহ! বা 
অপর কোনো ধাতুর মোটা তার জড়াইয়া রাখা হয়। 
ইহাতে নলের ছিদ্র তুব্ড়াইরা বন্ধ হুয় না । * নিশা |স টানিবার 
জন্য পতঙ্গের দেহের যে নল তাহা কম বড় নয়। কাজেই 
মাঝে, মাঝে ইহার ছিদ্র বন্ধ হইব আশঙ্কা থাকে এবং 


১৫৬7 চি ১ | পোকা; মাকড় 


তাহাতে পতঙ্ের মৃত্যু হইবার ভয়ও খাকে। এই আশঙ্কা 
_ নিবারণ করিধার জন্য ইহা দের দেহের নলের ভি তরে লোহার 
ইন্প্রিঙের মত্ত সরু তার লাগানো থাকে । যে হাড়ের মত 
_ শক্ত জিনিসে পতঙ্গদের দেহ ঢাকা থাকে, সেই জিনিস দিয়াই 
_ শীসকল নল প্রস্তুত । কাজেই এ জড়ানো তার ভিতরে 
নি থাকিয়া নলগুলিকে সর্বদা ফীপাইয়া রাখে; ইহাতে নল 
 তৰ ব্ড়াইতে পারে না। . 
এখন তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, পতন্গের দেহের 
_নলে বাহিরের বাতাস প্রবেশের পথ কোথায়? আমরা 
যেমন নাক মুখ দিয়! বাতাস টানিয়! ফুস্ফুষে প্রবেশ করাই, 
 পতঙ্গেরা নিস টানার কাজে নাক বা মুখের বাবহার করে 
না উহাদের লেজের উপরকার প্রত্যেক আংটির পাশে 
দুইটা করিয়! ছিদ্র থাকে ; বাহিরের বাঁতাস এই সকল চিত্র 
দিয়া নলে প্রবেশ করে। ছবিতে লেজের দুই পাশে যে. 
কালো! দাগগুলি দেখিতেচ, তাহাই বাতাস সটান 
5৮ 82. 4 | রর 
| তোমরা ধদি বে [ল্তা ৷ ফড়িং বা অপর পতঙ্গের লেজের ং 
অংশ ভালো করিয়া পরীগ্ষা কর, তবে দেখিবে, ইহাদের 
| লেজের দিক্ট। সর্বদা তালে তালে উঠানাম। করিতেছে টি 
আমরা নিশ্বাস 'টানিবার সময়ে বুক্‌ ফুলাই এবং নিশ্বাস 
টু কনিবার সময় | বুক সন্ুচিত করি, কা |জেই শবসপ্রাসের | 
সঙ্গে আমাদের বুক তালে ভালে উঠ. -নামা করে 1. পতঙ্গেরা 


| রক্ত-চলাচল এ গন উিটি। 


স্ল্ 


লেজটাকে যু ফুলাইয়। এবং বি রি শা. পরশ্থাসের কাজ 
চালার 1 ৰ 

পতঙ্গ দ্র নিশ্াস লওরা ও দিনার ছাড়ার কাজ খুব 
ঘন ঘন চ চাল। এইজন্য প্রাণরক্ষার জন্য উহাদের আনেক 
বাতাসের দরকার হয়। আবদ্ধ ছোট জায়গায় আটুকাইয়! 
বাখিলে, ভালে। বাতাসের অভাবে ইহারা মড়ার মত হুইয়! 
যায়, কিন্তু একবারে মরে না। , তার পরে সেগুলিকে যদি 
কিছুক্ষণ ভালো বাতাসে রাখা যায় তবে আবার সুস্থ 
হইয়া উঠে। মি 
বাতাসের অক্সিজেন শরীরে গ্রবেশ করিলে প্রাণীর! 
পুষ্ট হয় এবং তাহাদের লাফালাফি ও চলা-ফেরা করিবার 
শক্তি বাড়ে। পতজদের দেহের অনেক জারগায় নিশ্সাস 
টানিবার নল লাগানো থাকায় তাহারা অন্য প্রাণীর চেয়ে 
অনেক অক্সিজেন পায়। এইজন্যই পতঙগেরা এত ছুটাছুটি ও ও 
লাফালাফি করিয়াও ক্লান্ত হয় না। 


| রক্ত-চলাচল 

.. পতঙ্গের, শরীরে কি. রকমে রক্ত চলাচল করে, এখন 
 জোমাদিগকে তাহা হারি কথ! বলিব । ৮ রর | ্ 
.. -বরস্ত কথাটা শুনিলে লাল রঙের কথা মনে পড়ে, কারণ 
সকল বড় প্রাণীরই রক্ত ট লাল । চিংড়ি মাছের রক্ত লাল নয়, 


১৫৮ এ পোকা-মাকড় ্ 


হা তোমরা | আগে হনিয়াছ। পতঙ্গদের রও লাল ন নয়; 
ইহা বর্ণহীন রসের মত। রি | 

শরীরের সকল অংশকে পুষ্ট করিধার হ জন্য প্রাণীদের 
দেহের সর্বত্র রক্তের যাওয়া-আ।সা দরকার । বড় প্রাণীদের 
হৃৎপিণ্ড আছে, তাহাই পম্পের মত চলিয়া শরীরে রক্তের 
শ্োত চালায়; কত শিরা-উপশিরা দিয়া সেই রক্তের ধারা 
চলে। পতঙ্গদের দেহেও হৃৎপিণ্ড আছে । লম্বা নলের মত 
এই যন্ত্রটি পতঙ্গের ঠিক্‌ পিগের নাচে এ থাকে; কিন্তু শরীরের 
কোনো জায়গায় শিরাউপশিরার খোজ পাওয়া যায় না। 
দেহে যেসকল যন্ত্র আছে, তাহাদেরি পরস্পরের মাঝে মাঝে 
রক্ত যাওয়া-আসা করে। | 


ন্নায়ুমণ্ডলী 

এ-পধ্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা হইতে বুঝ] যায়, বড় 
প্রাণীদের শরীরে যে- -সব ব্যবস্থ! আছে, অনেক স্থলে তাহারি 
উল্টা ব্যবস্থা পতঙ্গদের শরীরে দেখা যায়। আমাদের দেহে 
যেমন হাড় আছে, পতন্ধের শরীরেও সেই রকম হাড় আছে। 
কিন্তু তাহা মাংসের ভিতরে থাকে না, পতঙ্গের হাড় চ মড়ার 


ক্বায়মণ্লা 0১৫৯) 


ম্ত সমস্ত দেহকে ঢাকিয়া রাখে । আমাদের দেহের সমস্ত 
যন্ত্র শরারের সম্ুখভাগে খাকে, পতঙ্গদের শবীর-মন্ত্র পিঠের 
উপরে থাঁকে। আমাদের কেবল ঢুইটি মাত্র চোখ, কিন্ত 
পতঙ্গদের চোখের দংখ্যা দশ হাজার বিশ হাজারের কম নয়। 
নাক কান প্রভৃতি ইন্দিয় আমাদের শরীরের একএকট! 
নিদিম্ট জায়গায় থাকে | কিন্তু বাহাদের কান পায়ের গোড়ায় 
এবং নাক শুয়োর আগায়, এরকম পতঙ্গও অনেক পাওয়া 
ঘায়। আবার এরকম পতঙ্গ অনেক আছে, যাহাদের নাক 
বা কান শরীরের কোন্‌ জায়গায় লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহার 
সন্ধানই পাওয়া মায় না; অথচ তাহার! আমাদেরি মত শব্দ 
শুনিতে পায় এবং গন্ধ শু কয়া খাবার সংগ্রহ করে। 
পতজদের দ্ায়ুমণ্ডলীও আমাদের স্নায়ুমগুলীর তুলনায় 
দেহে উল্টা রকমে সাজানো আছে। মেরুদগুযুক্ত প্রাণীদের 
প্রধান স্রাযুর তারগুলি শাখা-প্রশ |! ছড়াইয়া পিঠের দিকে 
থাকে, কিন্তু পতঙ্গের স্বায় শরীরের নীচের | দক ছড়ানো 
দেখা যায় । চিংড়ির সামুর কথা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। 
পতঙ্গের শ্ায় চিংড়ির স্ামুরই মত । দুইটা মোট! বায়ুর 
| সুত তা ইহাদের দেহের তল দিয়া আগাগোড়া বিস্তৃত থাকে এবং 
এই সুতার প্রত্যেকটি হইতে অনেক ছোট সুতা বাহির হইয়া 
দেহে ছড়াইয়া পড়ে। আবার মাঝে মাঝে ,এঁসকল সামুর 
সুতা জটলা পাকাইয়া স্লায়র কেন্দ্রের স্পট করে। এইএ 
কল কেন্দ্র দিয়া কতকটা মস্তিষ্কের কাজ চলে। পতঙ্গদের : 


১৬% পে কারক 


মাথার আসল মস্তিষ্ক খুব চোট । দেহের তলার সেই মোট! 
ক্সায়ুর সুতা হইতে কয়েকটি সরু সুতা বাহির হইয়া মাথার 
এক জায়গায় একত্র হয় এবং তাহাই কোনো রকমে মর ককের 
কাজ চালায়। পতঙ্গের * %য়ো ও চোখ এই মস্তিক্ষের সহিত 
যুক্ত থাকে । | 
ূ পিপ্ড়ে ও ও মৌমাছিরা খুব উন্নত প্রাধী। ইহার! দল- 
| বধ হইয়। সমাজের স্টি করিতে জানে এবং সমাজের উন্নতির 
জন্য বুদ্ধিমান্‌ প্রাণীর মত অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া সমাজের 
| কাজ চালায় । ইহাদের মান্তধ ও স্নায়ুমগুলী অনেকটা 
উন্নত ও জটিল। এ. রি 
তোমরা বোধ হর দেখিয়া, বোল্তা, ফড়িং প্রভৃতির 
মাথা কাটিয়া কেলিলে, ইহাদের কাটি মাথা ও দেহ অনেকক্ষণ 
৪ থাকে । কিন্তু মাথা কাটা গেলে মানুষ গরু ভেড়া 
অল্লক্ষণেই মারা যায় | পতঙ্গদের মস্তিক্* নিতান্ত ছোট এবং 
তাহাদের দেহের জায়গায় জায়গ|য় মস্তিষ্কের গত নায় কেন্দ্র 
 ভড়াইয়। য়া আছে, সেই জন্য মাথা-কাটা গেলেও তাহাদিগকে 
আ অনেকক্ষণ বাঁচিয় থাকিতে দেখা বায়। . 
প্রাণীদের দেহে স্সায় বেশি এবং পতজ্দের শরীরে 
সায় অল্প। এইজন্য আঘাত পাইলে বড় প্রাণীরা 1 পতঙ্গদের সু 
চেয়ে বেশি ধেদনা বোধ করে। শামাদের একটা আগুলের 
ডগায় ছুরির খোঁচা লাগিলে, কত বেদনা হয়, তাহা মনে ৃ 
করিয়া দেখ, ). কত জলপটি, কত ওবুধ না দিলে বেদনা কমে 
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না, হয় ত রাত্রে ঘুমই হয় না | আমাদের দেহের প্রায় 

সকল জায়গায় অনেক সাহু জাঞে বলিয়া এই বেদনা বোধ 
করি। আবার শরীরের যে-সব জায়গায় খুব বেশি স্সাযু 
আছে, সেখানে আঘাত লাগিলে বেদনাও খুব বেশি হয়। 
কিন্তু একটা আরম্ুলার যদি মাথাট। গেত্লাইয়া যায়, পা 
একখান! পা ভাভিয়! যায়, সে এই আঘাত হঠাত গ্রীন্ক কৰে 
না,--খোড়াইতে খোড়াইতে ঘরের কোণের দিকে ছুটিয়া 
পালায়। শরীরে বেশি স্বায় নাই বলিয়াই উহার! এরকম 
আঘাতের বেদনা বুঝিতে পারে না,এইজন্য আঘাতে 
আমাদের যত কাতর করে, পোকা-মাকড়দের তত কাতর 
করিতে পারে নাঁ। প্রতিদিনই আমাদের পারের চাপে কত 
পিপ্ড়ে, কত পোকা আঘাত পায়, তাহা একবার ভাবি 
দেখ। তা ছাড়া আরো কত কারণে কত পতঙ্গ ঘে প্রতি- 
মুহণ্ডে খোঁড়া হইতেছে এবং অন্রহীন হইতেছে, তাহা ,গুণিয়া 
ঠিক করা যায় না। ইহাদের বেদনা-বোধের শক্তি যদি 
আমাদেরি মত হইত, তবে তাহারা কত কষ্ট পাইত, একবার 
ভাবিয়া দেখ। উহার! যদি আমদের মত টেঁটঢাইয়! কাদিতে 
_জানিত, তবে মশা, মাছি, পিঁপ্ড়ে আরস্থুলা প্রভৃতি পতঙ্গের 
কান্নার রোলে কান-পাতা যাইত না। ভগবান্‌ দয়া করিয়া 
| উহাদের দেহে স্নায়ুর পরিমাণ অল্প রাহি যান বলিয়া, 

উহাদের কষ্ট অনেক কথিয়া গিয়াছে। ভগবানের কেমন 
ব্যবস্থা একবার ভাবিয়া দেখ। | 
ৃ বি 
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পতজের। দেহে, [বের বায়ুর প্‌তা ছড়ানো অ 
এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। ইহাদের শরীরে স্ায়র 





| | চিত্র ৩২--গভঙ্গের গার 
পরিমাণ কত অল্প, ছবি দেখিলেই তৌমরা তাহা বুঝিতে 
পারিবে । 


রর . স্্ী পুরুষ ভেদ, | 

পতঙ্গদের মধ্যে সত্রীপুরুষের ভেদ আছে। ইহাদের 
কতক স্ত্রী এবং কতক পুরুষ হইয়া! জন্মে | জোনাক্-পোকা- 
জাতীয় কয়েকটি পতঙ্গের স্ত্রী ও পুরুষের চেহারা সম্পূর্ণ 
পুথক। অন্যান্য পোকা-মাকড়ের স্ত্রী ও পুরুষ প্রায়ই ছোট 
বা বড় হইয়া জন্মে। মৌমাছিদের স্ত্রী খুব বড়। প্রায় 
সমস্ত পতঙ্গ ডম পাড়ে এবং তাহ! হইতে বাচ্চা হয়। 
প্রথমেই বাচ্চা প্রপৰ করে, এমন, পতঙ্গও আছে ঃ এবি 
ইহাদের সংখ্যা খুবই অল্প। ১ 
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 যে-রকমে পত্্গেরা ডিম প্রসব করে, ভাহ। বড় মজার | 
ইহাদের লেজের শেষে ছিদ্রযুক্ত এক রকম ছুঁচের মত অন্তর 
থাকে । পাতার গায়ে, গাছের ছাঁলে বা মাটিতে সেই অস্ত 
দিয়! ইহারা ছোট গন্ত করে এবং পরে অস্ত্রের মুখের সেই 
ছিদ্র দিয়া গর্তে ডিম পাড়ে । আবার এরকম পতলও অনেক 
আছে, যাহারা লতাপাতার গায়ে লালার মত জিনিস দিয়! 
ডিম আট্কাইয়া রাখে । ইহারা পাতার চির করে না। 
ডিম পাড়িবার সময়ে পতঙ্জের! বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ সন্ধে 
অনেক বিবেচন! করে । ডিম হইতে বাহির হইয়াই বাচ্চারা 
যেখানে অনেক খাবার মুখের গোড়ায় পাইবে, সেই রকম 
জাঁরগাতেই উহাদিগকে ডিম পাঁড়িতে দেখা যায়। ইহা 
আশ্চর্য নয় কি? তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, পতঙ্গদের বুদ্ধি 
বুঝি মান্ষের চেয়েও বেশি । কিন্তু তা নয়,--ভগবান 
তাহাদের মনে এমন একটা সংস্কার করিয়া দিয়াছেন ষে, 
তাভারা কলের মত চলিয়া উপযুক্ত জায়গায় ডিম পাড়ে। 
আমরা যেমন অনেক চিন্তা এবং অনেক বিচার করিয়া কাঁজ 
করি, তাহারা সে-রকম করে ী অন্ধ সংস্কারের তাড়া 
সকল কাঁজ কন্প্ন করে। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, 
কাহার অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া কাজ করিতেছে । 





১৬৪ ক, এ পোকা! মাকড় 


পতঙ্গের নিপা 

_গোরু, ছগল, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি বড় জন্ুদিগকে 
যদি জন্মের পর হইতে মৃত্যু পর্যান্ত পরীক্ষা! করা যায়, তবে 
বয়সের সঙ্গে তাহাদের আকুতির খুব বেশি পরিবর্তন দেখা যায় 
না। বাছুর ও বুড়ো গাইয়ের চেহারায় বিশেষ তফা নাই । 
বাছুর আকারে ছোট এবং বুড়ো গাই আকারে বড়, হয় ত. 
তাহার শিং লম্বা,-ইহাই একমাত্র তফাৎ । মানুষের অবস্থা 
তাই। জন্বমিবার সময়ে মানুষের যে দুই হাত, দুই পা, 
একটা মাথা ইত্যাদি থাকে, বুড়ো বয়স পধ্যন্ত ঠিক তাহাই 
থাকে । কেবল পুরুষদের মুখে দাড়ি গজায় মাত্র । বয়সের 
সঙ্গে মানুষের দুখানা হাত কখনই চারিখান! হুয় না এবং ছুটা 
(চাখ কখনই তিনট! চোখ হইয়া দড়ার না। | 
.. আমরা গোর ও ছাগল-সন্ধন্ধে যে কথাগুলি ধলিল।ম, 
মাছ পাখী সাপ ব্যাঁউ সম্বন্ধে কিন্তু সে-কথ| বল। চলে না। 
মাতার দেহ হইতে বাহির ভইয়া তাহারা প্রথমে ডিমের 
ভিতরে থাকে, তার পরে সম্পূর্ণ আকার লইয়া ডিম হইতে 
বাহির হয়। তাহ] হইলে দেখা যাইতেছে, মাছ ও পাখীর! 
মাতার দেহ ছাড়িয়। দুই রকম অবস্থায় থাকে। | 
পতঙ্গেরা ডিম হইতে জদ্মে তাহা তোমাদিগরকে আগেই 
বলিয়াছি। “কিন্তু ডিম হইতে বাহির হইয়াই ইহারা মাছ বা. 
_পাখীদের মত সম্পূর্ণ পতঙ্গের চেহারা পায় না। ডিম হইতে, 
বাহির হইলে ইহাদের যে চেহারা হয়ঃ তাহা] দুইবার বদলাইয়া 


পতঙ্গের আ৷ 'কৃতিপরি বর্তন 


শেষে সম্পূর্ণ পতঙ্গের আকৃতি 


১৬৫ 


পায়। তাহা হইলে দেখা 


যাইতেছে-_বরস-অ অনুসারে একই পতঙ্গ তিন রকম চেহারা 
পায়। শেষ চেহারাটিই পতঙ্গদের সম্পূর্ণ আকৃতি। 
বিষয়টা একটু খোলস করিয়! বলা যাউকশ আজ থে 


প্রজাপতিটিকে বা! ম 


মাছিটিকে তোমার সম্মুখে উড়িয়া বেড়াইতে 


(দখিতেছ--সে ডিম হইতে বাহির হইয়াই প্রজাপতির আকার 


পায় নাই। 
পারিবে, কয়েক মাস পূর্বে 





টি রা রী হইতে বাহির ই শুয়ো- 


পোকা গাছের পাতায় বেড়াইতেছে | 
ৃ এ বাগানের গাছে। ঘাসে, 


মুখ ঠোঁট 


হার জীবনের ইতিছান খোজ করিলে জানিতে 


ইহারি মত একটি প্রজাপতি 
কোনো গাছের পাতায় অনেক 
ডিম প্রসব করিয়। রাখিয়াছিল 
এবং সেই (ডিমের মধ্য একটি 
হইতে তোমার সন্মুখের 
প্রজাপতিটি জন্মিয়াছে। 
তামরা হয় ত ভাবতে, 
পাখীরা যেমন ডিম হইতে চোখ 
লইয়। বাহির হয়, 
প্রজাপতিও বুঝি সেই রকমে 
চোখ মুখ ডানা লইয়া! বাহির 
হইয়াছে। কিন্ত তাহা নয় 
ডিম হইতে প্রজাপতি কখনই 


প্রজাপতির আকারে বাহির হয় 


লতাপাঁতায় তোমরা নিশ্চয়ই 


অনেক সময়ে শু 'ফে-পোকা চাল ইহাদের কাহারো 
রঙ সাদা, কাহারো রঙ পাটকিলে, কেহ সবুজ, কাহ [রো গায়ে 
আবার নানা রডের ডোর! কাটা, কাহারে গা আবার লোমে 
ঢাকা 1 ইহাদের অনেকেরই সম্মুখে তিন জোড়ায় ছয়খানা পা 
এবং পিছনে আরে | অনেক পা থাকে এবং সম্মুখের ছয়খান।! 
পায়ে কাহারো কাহারো নখ লাগানো খাকে। নখ দিয়া 
গাছের পাতা বা কচি ডাল ধরিয়া তাহার। ডালে ডালে 
পাতার পাতায় চলিয়! বেড়ায়। গাছের কচি পাতা বা মরা ও. 
পচা জীবজল্র দেহ ইহাদের খাস্ভা। ছেটি গাছে শু'য়ো-পোক। 

ধরিলে গাছের কি রকম ক্ষতি হয়, তোমরা দেখ নাই কিঃ 

আহারা গাছের কচি পাতা খাইতে আর্ত করে, ইহাতে গা 
মরিয়। যায়। পাখীরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া গাছ হইতে শুর 
পোকা বাহির করিয়া খাইয়। ফেলে । কিন্ত সব পোকা 
পাখীর খা খাগ্ভ নয়, যাহা [দের গাঁ চুলের মত লোম দিয়া টাকা 
থাকে, তাহাদিগকে পাখীরা খায় না। তাছাড়া গায়ের রঙ 
দেখিয়াও কোন্‌ শুয়োপোকা খাগ্ভ এবং কোন্টা অখাদ্ঠ,. 
তাহা পাখীর! বুঝিয়া লইতে পারে। যাহা হউক, এই শু *য়ো- 
পোকার দুল কোথা হইতে কি-রকমে জন্মে, তোমরা খোঁজ 
করিয়া, দেখিয়াছ কি? এইগুলিই প্রজাপতি এবং অন্য 
পতঙ্গদের বাচ্চা । ডিম কুিলেহ এই রকম আকারে, 
পতঙ্জেরা বাহির হয়। গোব্রে-পোকা, মশা, মাছি লন 
ডিম হইতে বাহির হইয়া এই রকম আকৃতি পায়। | 


পতঙ্গের আকুতিপপরিবন্তনা. : ১৬৭ 


তোমরা যদি একটি শু'য়ো-পোকা ধায়! পরীক্ষা কর, 
তবে দেখিবে, ইহার গায়ে তেরোটি আংটির মত দাগ কাটা 
রহিয়াছে । অনেক শুয়োপোকারই শরীরে এই রকম 
তেরোটি দাগ খাকে। কাহারো কাহারো আবার মাথার 
ইহাদের চোখ থাকে, কিন্তু এই চোখ সাধারণ পতঙ্গের মত 
হাজার হাজার চোখের সমগ্রি নয়,ইহ| আমাদেরি চোখের 
মত সাদাঁসদে ধরণের । তার শ্পরে, আরো ভালো করিয়া 
পরীক্ষা করিলে ইহাদের মুখে দীতের মত অংশ দেখিতে 
পাইবে,-ইহা খাবার সংগ্রহের সাহাঘা করে, আবার র গাছের 
পাতা কামড়াইয়া চলাফেরারও সুবিধা করাইয়া দেয় 


প্রজাপতি 7 অপর পতঙ্গের বাচ্চা শুয়ো পোকার 
আকারে শী থাকে তোমর। বোধ হয় ইহাই এখন 
জানিতে চাহিতেছ। কিন্তু ইহার উত্তর দেওয়া বড় কঠিন।, 
তোমাদের ফুলের বাগানে কত রগুবেরডের প্রজাপতি এবং 
আরে! কত পতঙ্গ উড়িয়া বেড়ায় দেখ নাই কিঃ ইহাদের 
প্রত্যেকেই ভিন্ন জাতীয় পতঙ্গ। জাতি-অনুসারে ইহাদের 
বাচ্চারা শু'য়ো- পোকার আকারে কেহ বিশ দিন, কেহ অল্প 
দিন থাকে। কোনো! কোনো পতঙ্গকে এক বহ্সর দুই 
বৎসর এমন গা বগুসর পর্যন্ত গু *য়ো-পোরার আকারে 
থাকিতে রর দেখা গিয়াছে। আমেরিকায় এক রকম পতঙ্গ 
আছে, তাহারা সতেরো বত্মর এই আকারে থাকে । আবার 
্ রকম পতঙ্গও আছে, যাহাদের বাচ্চারা শু'য়ো-পোকার 


১৬৮ ..... পোকা-মাকড় | 
আকারে পাঁচ ছয় দিন চে তাহা অপেক্ষাও অল্ল দিন 
খাকে। কাজেই এসম্বন্ধে ঠিক কথা বলা যায় না। 
পাখীর! তাহাদের বাসায় ডিম পাড়ে, ডিমের উপরে 
বসিয়া তা দেয়, তাঁর পরে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা! বাহির হয়। 
ইহার পরেও পাঁখীরা বাচ্চাদের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার 
করে। যতদিন উড়িতে না শিখে, ততদিন পাঁখীরা নানা 
জায়গ! হইতে পোকা-মাকড়খরিয়৷ আনিয়া ছানাদের খাওয়ায়। 
পতঙ্গেরা কিন্তু বাচ্চাদের মোটেই যত্ত করে না। যেখানে 
বাচ্চাদের খাবার আছে, এমন জায়গায় ডিম পাড়িয়াই তাহারা 
খালাগ। ইহার পরে পতঞ্জদের সঙ্গে বাচ্চাদের কোনো 
সম্পর্কই থাকে না। জন্মে আর একটিবার দেখা-স্নাও হয় 
না; অনেক পতঙ্গ ডিম পাড়িয়াই মার! যাঁয়। 
তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, মায়ের আদর না পাইয়া 
পতঙ্গের' বাচ্চাদের বুঝি খুবই কন্ট হয়। কিন্তু তাহা হয় 
না। ডিম হইতে শুয়ো-পোৌকার আকারে বাহির হুইয়াই 
সন্মুখের লতাপাতায় তাহারা অনেক খাদ্য পায় এবং একটু 
বিশ্রাম না করিয়াই সেই সকল খাবার অবিরাম খাইতে 
খাকে। কাহারো কাহারো মাথার উপরে চোখ থাকে, 
ৰ কিন্তু তাহা বেশি কাজে লাগে না। অন্ধ লোকেরা যেমন, 
হাত-পা! দিয়া কাঁছের জিনিস ছু'ইতে ছু'ইতে রাস্ত। ঠিক করে, 
বি তেমনি শরীরের স্পর্শ দিয়া নিজের খাদ্য ও ) খাদ্যের 
কাছে যাইবার রাস্তা বাহির করে রঃ | 


পতঙ্গের আকুতি-পরিবন্তনা... ১৬৯ 


পেটুক লোক যখন ভোজ খাইতে বসে, তখন সেকি 

রকমে গ্রাসে গ্রাসে খাগ্ত মুখে দেয়, তোমরা দেখ নাই কি? 
তখন তাহারা শিশ্বাস লইবার জন্য মাঝে মাঝে থামে, আবার 
রাক্ষসের মত খাইতে আরম্ত করে। পেটে যক্জণ এ কটুও 
জায়গ। থাকে, ততক্ষণ খাওয়া বন্ধ করে না। কিছু জিজ্ঞাসা 
করিলে জবাধ দেয় না,-মুখ খাবারে পুণণ--জবাব দিবে কি 
করিয়া? গুয়ো-পোঁকারা পেুক লোকের মত একান্ত মনে 
আহার করে । দিবারাত্রি খাওয়া চলে, নিশ্বাস লইবার জন্যও 
খাওয়া ছাড়ে না। ইহাদের দেহের যে সরু নলের কথা 
আগে বলিয়াছি, তাহ।র ভিতর দিয়া আপন হইতেই বাতাস 
ঘাওয়া-আসা করিয়া নিশ্বাসের কাজ চালায়। 
.. প্রয়োজন মত খাঞ্ভ হজম করিতে পারিলে, প্রাণীর 
দেহ পুষ্ট হয়। শুঁয়োপোকারা যেমন খায় তেমনি 
হজম করে। কাঁজেই শীত্র শীঘ্র তাহারা আকার বড় 
হইয়া উঠে। চিঃডিমাছেরা যখন আকারে বাড়িতে খাকে, 
তখন তাহারা কি করে আগেই শুনিয়াছ । তাহারা গায়ের 
সেই কঠিন খোলা বদ্লাইয়া ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোট 
খোলার জায়গ।য় গায়ে বড় খোলা আপন! হইতেই উৎপন্ন 
হয়। খাইয়া মোটা হইলে পতঙ্গদের বাচ্চা অর্থাৎ শুঁয়ো- 
পোকারাও তাহাই করে, তখন তাহাদের গায়ের চামড়া ফাটিয়া 
খলিয়া পড়ে এবং পুরানো চামড়ার জায়গায় নৃতন চামড়া 
জন্মে। চামড়া বদলাইবার কয়েক দিন আগে এবং পরে 


৯ 4 ে পু . ূ প্র [ও রঃ রা পোকামাকড় ও 3 | 


উহাদিগকে একটু অস্গস্থ হইতে দেখা যার। তখন তাহার! 
তালো৷ করিয়া খায় না, কয়েক দিন চুগ-চাঁপ কাটহিয়। দেয়। 
শয়ো-পোকারা এই রকমে তিন চারিবার খোলস্‌ ছাড়ে; 
কোনো কোনো পোকা সাত আটিবার পর্যন্তও চামড়া বদলায়? 
ক্রমাগত আহার করিয়া গায়ের চামড়া! বদূলাইতে 
ব্দলাইতে শু য়ো-পোকারা যখন খুব বড় হয়, তখন তাহাদের 
আর এক পরিবন্ £নের সময়ন্উপস্থিত হয়। এই সময়ে শু যো, 
পোকারা খাওয়া বদ্ধ করিয়া খুব চঞ্চল হইয়। চলা-ফের। করে 
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ডি ্‌ র চ ৩৪--গঠঙ্গের বিজ | রা 
এবং শে ষে একট! নিরিবিলি জায়গা খু "জিয়া সেখানে চুপ 
করিয়া পড়িয়/থাকে। এই সময়ে ইহাদের গায়ের চামড়া 
শুকাইয়া উঠে এবং তাহ। কৌটার মত হইরা পোকাকে 

ভিতরে রাখিয়। দেয়। আবার কয়েক জাতীয় পোকার মুখ 
হইতে এ-সময়ে- আঠার মত লাল! বাহির হয় এবং তাহা 


৮৮৮১ পতঙ্গের আকুতি-পরিবর্তন 0. ১৭১ 


শুকাইলে রেশমী নী সূতা | হইয়৷ দাড়ায়। এ পোকার! এসকল 
সু দিয়া গুটি বাঁধিয়া তাহার ভিতরে নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁস করে 
তোমরা যে রেশমী কাপড় বাবহার কর, তাহা এই 
ম এক শ্র'য়োপোকার শুটির সুত। দিয়া প্রপ্থুত। আমর 
রা গোরু চাগল ইত্যাদি পালন করি, যাহারা রেশমের 
ব্যবসায় করে, তাহারাও সেই রকমে রেশমের প্রজাপতি পালন 
করে। প্রজাপতিরা ডিম পাড়ে এবং পরে সেই ডিম হইতে 
শু'রো-পোকা বাহির হর | ব্যবসায়ীরা খুব যত তাহ (দিগকে 
কচি পাতা খাওয়ায়? তার পরে সময় উপস্থিত হইলে, সেক্ট 
পোকাগুলিরই প্রতোকে মুখ হইতে রেশমী সূতা বাহির করিয়া 
রা একটি গুটি বাঁধে। রেশমের বাবসায়ীরা এই সকল 
গুটির | সুত! অংগ্রাহ করিয়া বিক্রয় করে। রেশমের কাপড় 
শুয়ো"পোকার এই রকম সূতা দিয়াই প্রাস্তত হয়। 
তাই বলিয়া সকল পতঙ্গ বা সকল প্রজাপতির" বাচ্চার! 
যে রেশমী গুটি বাঁধে তাহা নয়। গোব্র-পোকার বাচ্চারা 
রেশমী গুটি বাঁধে না। তোমরা পথে-ঘাটে সর্বদা যে-সব 
প্রজাপতি ও মাছিকে উড়িয়া বেড়াইতে দেখিতে পাও 
তাহারাও রেশমী গুটি বাধে না। অনেক গু'য়ো-পোকা! 
শেষবারে গায়ের যে চ চামড়া বদ্লায়, তাহ গা হইতে ফেলিয়া 
রি না। পরে সেই আল্গ! চামড়াতে তাহার মুখের 
লালা মিশাইয়া শক্ত গুটি প্রস্তুত করে এবং তাহার মধ্যে বাস 
রে। কোনো কোনো, পতঙ্ের শু'য়ো-পোঁকারা শুকনো 


১৭২. পোকামাকড় 
তায় মুখের লালা মিশাইয়! গুটির মত ঘর প্রস্তুত করে। 
যাহা হউক, প্রজাপতি বা অন্বা পতঙ্গের শুয়ো.পোকারা 
যখন গুটির মধ্যে চুপ-চাপ থাকে, তখন ইহাদের দেহের 
আর একটা “পরিবর্তন হয়। এই অবস্থাকে পুত্তলি-অবস্থা 
বলে। তখন তাহারা মড়ার মত হইয়া এমন ভাবে গুটির 
মধ্যে খাকে যে, দেখিলে কষ্ট হয় ! গুটি ছিডিয়া গায়ে হাত 
দিলে বা শরীরে আঘাত করিলে তাহাদের সাড়া পাওয়া যায় 
না। তখন তাহাদের দেহে রক্তের চলাচল এবং শ্বাস-প্রশ্বাস 

| পথ্যস্ত অনেক কমিয়। আসে । 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ পতঙ্গেরা ুস্তলির অবস্থায় দুই 
চারিদিন থাকিয়াই বুঝি গুটি কাটিয়া বাহির হয়। কিন্তু তাহ! 
হয়না। কোনো কোনো পতঙ্জের শু'য়ো-পোকারা প্রায় নয় 
দশ মাস পর্যন্ত এই রকমে মড়ার মত পড়িয়া থাকে । আবার 
কানে! ' পতঙ্গ শীঘ্রই পুস্তলি-অবস্থা ত্যাগ করে। পিপ্ড়ে ও 
রি আট দশ দিনের বেশি এই অবস্থীয় থাকে না। 
... এক দিন কিছু না খাইলে মানুষ দুর্ববল হইয়া পড়ে। 
তিন চারি দিন কিছু না খাইলে মানুষের বীচিয়া থাকা দায় 
হয়। কিন্তু পতঙ্গের পুত্তলিরা আট দশ মাস কিছু ছি 
কি রকমে বাঁচে, তাহা আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। 
. একটা উদাহরণ দিলে এই কথাটা তোমরা চা 
পারিবে। মনে কর, আমরা আগুন জ্বালাইতে .যাইতেছি। 
কাঠ: খড় তেল কয়লা জোগাড় করিয়া তাহাতে আগুন 


পতঙ্গের আকৃতি-পরিবর্তন 


দ্ধ 
স্পি 
কে 


দিলাম । আগুন দাউ দাউ করিয়া জলিল, এবং কাঠ খ 
পুড়িয়া গেলে তাহা নিবিযা গেল। প্রাণীর জীবন এ 
আগ্ুনেরহই মত নয় কি? আগুন জ্বালাইতে গেলে 


45 "তে 


বর যেমন কাঠ বা 

র্‌ খড়ের প্রয়োজন 
6 তেমনি জীবনের 
কাজ চালাইতে 
গেলে খাবারের 
প্রয়োজন। এই 
খাবার শরীরে 
গিয়া যে শক্তির 
উৎ্পন্তি করে, 
তাহারি জোরে 

চিএ ৩৫৩ যো-পোকা গুটি কাটিয়। বাহির হইযাছে। আমরা হাটিয়! 
বেড়াই, টা রি ও শরীরকে পুষ্ট ডা কাজেই 
যদি আহার বন্ধ কর! যাঁয়, তবে কাঠের অভাবে যেমন আগুন 
শিভিয়া যায়, সেই রকম অনাহারে আমার্দের ত্য ঘটে। 
শু'য়ো-পোকারা পুস্তুলি হইয়া চলাফেরা একবারে বন্ধ করে, 
এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যন্ত রোধ করিয়া ফেলে। কাজেই 
জীবনধারণের জন্য তাহাদের অতি অল্প শক্তিরই প্রয়োজন 
হয়। এই জন্যই পতঙ্গের৷ রা গর য় অনাহারে [অনেক 
দিন কাটাইতে পারে । ৫ 





৯৭৯ পোকা-মাকড় 


খুব ভালো খাবার খাইয়া শরীর মোটা করিলে দেহের 
ভিতরে মাংস চবিন প্রভৃতি অনেক সারবান জিনিষ জমা 
হয়। বখন বাহির হইতে খাবার পাওয়া যায় না, মোটা 
প্রাণীরা তখন নিজেদের দেহের সেই মাংস ও চর্ধিন খরচ 
করিয়া অনেক দিন অনাহারে বাঁচিতে পারে । শুয়ো-পোকার। 
দিবারাত্ি আহার করিয়া কিরকম মোটা ইয়, তাহা আগে 
বলিরাছি। কাজেই শরীরে যে মাংস ও চর্ণিব জম! থাকে, 
তাহাও পুস্তলিদিগকে অনেক দিন বাঁচাউয়া রাখিতে গরে। 
পুর্ভলি-অবস্থার মড়ার মত গুটির মধ্যে পড়িয়া থাকিলেও 

এই সময়ে শু য়ো- 
পোঁকাদের দেহে 
একটা বড় রকমের 
পরিবর্তন হয়। 
আমরা কাদ। দিয়া 
পুতুল গড়িয়া, 
পরে তাহা ভাঁতিয়া 

ঁ যেমন আর একটি 
.. নূত্রনপুতুল গড়ির। 
থাকি, বি ধা তা. 
এসময়ে . গুটির 





ছি ৬৬ প্রজাতি ডান মেলিয়া উড়িবার ২ উপক্রম বিষে | মধ্যের পট যো 
_পোকাগুলিকে ভাঙিয়া'টুরিয়া সেই রকমে তাহাদিগকে জ্পূর্ণ 


রি _ পতন্গের আারুভি-পরিবর্তন ১৭৫ 
পতঙ্গের আকারে পরিণত করেন। শায়ো পোকার ভান 

থাকে না, অনেকের পা থাকে না, এবং সেই বড় বড চোখও 
খাকে না। ঞটির মধ্যে উহারা যখন অভ্ভাতবাস করে, তখনই 
তাহাদের মাথা, পা, ডানা, চোখ প্রভৃতি সকল অঙ্গেরই নষ্ট 

হয় এবং শেষে এক দিন সেই শুঁযো-পোকাই সুপ্দর প্রজাপতি 
ব! রা পোকার আকার পাইয়া গুটি কাটিয়! বাহির হয় 

হাই পতঙ্গদের জীবনের তৃতীয় অবস্থা । 
আমরা ক্রমে ক্রমে পতজদৈর চারিখানি ছবি দিয়াছি। 
এইগুলি দেখিলে প্ঙ্গদের তিন অবস্থার কথা তোমরা ভালো! 
করিয়া! বুঝিবে। রে, 

ডিম হইতে বাহির হইয়া শুয়ো-পোকা কি রকমে 
গাছের পাতায় বেড়াইতেছে, তাহা প্রথম ছবিতে জীকা আছে। 
দ্বিতীয় চিত্রটি তাহারি পুন্তলি-অবস্থার ভবি। গায়ের চাম্ড়ায় 
লালা মিশাইয়া শুযো-পো কাটি কেমন গুটি পাকা ইয়াছে এবং 
গুটির মধ্যে কেমন মড়ীর মত পড়িয়া আছে, এই বিতে ভাত 
আকা হইয়াছে। 'ভতীয় ছবিখানি সেই পোকারই গুটি কাটিয়া 
বাহির হওয়ার চিত্র। সম্পূর্ণ প্রজাপতির আকার পাইয়া 
সেই শু'য়ো-পোকাই গুটি হইতে বাহির হইয়াছে, কিন্তু 
এখনো! ডানা মেলিয়া উড়িতে পারিতেছে না। সেই 
প্রজাপতিই কি-রকমে ডানা মেলিয়া উড্িরার উপক্রম 
করতেছে তাহা চতুর্থ চিত্রে আঁকা রহিয়াছে এ 
এখন বোধ হয় তোমর! বুঝিতে পারিয়াছ--পত্ ঠ্গেরা 


১৭৬ ৫ 5  পোকা-মাকড় 


মায়ের দেহ হইতে সম্পূর্ণ পতন্গের আকারে বাহির হয় না। 
প্রথমে তাহারা ডিম হইতে শুয়ো-পোঁকার আকারে বাহির 
| হুয়। তার পরে উহারা মড়ার মত গুটির সধ্যে বাস করে 
এবং শেখে তাহারা গুটি কাটি! সম্প্ণ পতঙ্গের আকারে 
বাহির হইয়া পড়ে। ইহাই পতঙ্গদের জীবনের তিন অবস্থা ॥ 


নিনাুলীস্পন্ক ততক্ষন দল 
(1] তার 01৮05) 


বোল্ত। 

তোমরা নিশ্চয়ই বোল্তা। দেখিয়াছ। বোল্তা হল্দে 
রডের পোকা; খুব পাতলা চারিখানা ডানা লইয়া খাবারের 
দোকানে ক্রমাগত ৃরিয়া বেড়ায় । পাখীরা যেমন ডানা 
শুটাইয়া ডালে বসে, ইজারা সে-বকমে ডানা গুটাইতে পারে 
না। যখন স্থির হইয়া দীড়ায়, তখন ডানা কয়েকখানিকে 
শরীরের উপরে উচু করিয়। রাখে । বোল্তার দল বাগানের 
গাছের ভালে, কখনে। তোমাদের ঘরের কড়ি- কাঠে, কখনো 
দরজা বা জানালার মাথায় চাক বাধে । : ইহা তোমর! দেখ 

নাইকি? টি হি 4 এ 
_ বোল্তার লেজের শেষে হুল থাকে । তাই কাছে 


| আসিলেই লোকে ছলের « ভয়ে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। 
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আমাদের দেশে সব্দদা যে ভল্দে রঙের বোল্তা দেখা 
যায়, এখানে তাহার একটা 
চবি দিলাম। ছবিতে 
. বোল্তার মাথা, বুক, ও. 
লেজ স্পন্ট দেখিতে পাইবে। 
ইহাদের বুক ও লেজের 
৯৯ মধোর অংশটা খুব সরু। 
এ এ. . ছয়খানা পা ও মাথায় দুটা 
8 মমি বোক্ত ছু চি যে! আছে এবং ছুটি বড় 
রা বউ চোখও আচে | এই চোখ রচ্গাপতিদেরই চোখের মত। 
একএকটি চৌখ- হাজার হাজার ছোট চোখ মিলিয়া প্রস্তুত । 
তা ছাড় আরো তিনটি ছোট চোখ ইহাদের মাথার উপরে | 

লাগানো গ থাকে। একটু ভালো করিয়৷ পরীক্ষা করিলে খালি 
চোখেই: তোমরা এ তিনটি চোখ বোল্তার মাথার উপরে 
দেখিতে পাহিবে। বোল্তার দেহের ভিতরে প্রজাপতিদের 
মতই অরু নল লাগানো থাকে, তাহ হা দিয়া, ইহার! নিশ্বাস 
টানে। শ্বাস০প্র পরশ্বাসের সঙ্গে আমাদের বুক যেমন উঠা-নাঁমা 
করে, বোল্তার লেজ সেই..রকম তালে তালে উঠা-নামা 
করে। বাতাস, টানিবার ছি ইহাদের লেজের আংটির 
গোড়ায় সাজানো থাকে। তাই নাস ্রশ্থাসের সঙ্গে লেজ পু 
রা নামা ১য় এ 


বত তা? 
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তোমরা বোল্তাঁর পা খ্ সু ২ যন বা বা অতদী | 











[ বোল্তা ১৭৯ 
কাচ দির পরীক্ষা করিতে পার, তবে দেখিবে, পায়ে চিরুণীর, 
মত কতকগুলি দাত লাগানো রহিয়াছে। মাথায় ধূলা-বালি: 
লগিলে আমরা বেমন চিরুণী দিবা মাথা পরিষ্কার করি. 
মুখের শুয়ে দুটিতে কিছু লাগিলে, বোল্তা রা পায়ের রী 
চিরুণী দিয়! শুয়ো সাফু করে। চে 
বোল্তার চাক তোমরা অনেক, দেখিয়ীছ | উহার, 
প্রত্যেক ছিদ্রটি ছয়কোণা এবং ঠিক গায়ে-গায়ে লাগানে!। 
ইহাতে জায়গার একটুও অপবায় হয় না । প্রত্যেক ছিদ্রের 
দেওয়ালগুলি পাশের ছিতরগুলির দেওয়ালের কাজ করে। 
ঘদি ছিদ্রগুলি গোলাকার থাকিত, তাহা হইলে সেগুলির 
দেওয়ালকে কখনই গায়ে-গায়ে লাগানো যাইত না। 
পৌধ মাঘ মাসের শীতে আমাদের দেশে খেল্তা প্রায়ই 
দেখা যায় না। এই ছুইটি মাস বোল্তাদের দুউ-ঢারিটি, 
দেওয়ালের ফাটালে ,বা অন্য কোনো নিজ্জন জাগায় মড়ার 
মত পড়িয়া থাকে। তার পরে ফাগুনের হাওয়া গায়ে 
লাগিলেই তাহার। বাহির হইয়। চাক তৈয়ারির জোগাড় দেখে। 
তোমরা যদি ভালো করিয়! নজর রাখ তবে দেখিবে, 
বোল্তারা যখন কোনো! জায়গায় প্রথম চাক বাঁধিতে সুরু 
করে, তখন সেখানে অনেক বোল্তা থাকে না। একটি বা 
দুইটি চারিদিকে ঘুরিয়া মনের মত জায়গা ঠিক করে এবং 
সি এ একটি বা দুইটিতে মিলিয়াই চাক বাঁধা সুরু 
করিয়া দেয়। ইহারা জীবে [ল্ভা /--পে্ের ভিতরে অনেক 


১৮০... পোকামাকড় | 
ডিম বোঝাই রাখিয়। ইহারা চাকের পত্তন করে। চাকে দুই: 
তিনটি ছিদ্র তৈয়ারি হইলেই তাহার! ছিদ্রে একএকট! ডিম 
পাড়িতে থাকে । ডিমগুলি একটু লম্বা ধরণের এবং সাদা। 
চাকের উপর দিকটা সকল সময়েই মাটির দ্রিকে মুখ করিয়া! 
ঝুলিতে থাকে । রা বৃষ্টির জল বা রৌদ্রের তাপ কখনই 
চাকের ছিদ্রে পড়ে না; ডিমগুলি বেশ ভালো অবস্থাতেই 
থাকে। তার পরে রঃ যে ছি ডিয়া পড়িবে, তাহারো ভয় 
থাকে না। মোটা তারের মত এক রকম বোঁটা তৈয়ার 
করিয়া ঝেল্তারা তাহা গাছের ডালে বা দরজা-জানালায় 
লাগায় এবং পরে এই বৌটার গায়ে ঝুলাইয়া চাক বাঁধে । 
তোমরা যদি বোল্তার চাক কাছে পাও, তাহা হইলে দেখিয়ো 
চাকের বৌটা কত শক্ত। ঢাকের ভার যদি দশ পনেরো 
সের. হয়, তবুও সেই বৌটা ছি ডিয়। চাক মাটিতে পড়ে না। 

| হবোল্ত [র| কি জিনিস দিয়া চাক বাঁধে, তোমরা বোধ 

হয় এখন তাহাই জানিতে চাহিত্ছে। . কাগজ কি জিনিস 
দিয়া তৈয়ার হয়, তোমরা তাহ! জান না কি? কয়েক 
রকম কাঠ ও ঘাস কলে পিষিয়া প্রথমে মাড়ের মত কর! হয়। 
পরে তাহাই জমাট করিলে কাগজ হইয়া পড়ে।  বোল্ভারা 
কাগজের মতই এক রকম জিনিস দিয়া চাক প্স্তত করে। 
তাহাদের দাত বড় ধারালো,ঠ্িক যেন করাত। গাছের 
শুকনো ডাল-পালা তাহারা সেই করাতের মত দাত দিয়া গড়া 
করে; ভার পরে মুখের লালা মিশাইয়া তাহা কাদার রা 
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করে এবং শেষে তাহা দিয়! চাক বীধে। তোমরা যদি 
চাকের খানিকটা ছিডিয়া দেখ, তাহা হইলে জিনিসটাকে 
ঠিক আমাদের বাজারের বাদামি রডের মোট! কাগজ বলিয়। 
মনে করিবে । কাগজ জলে ভিজিলে গলিয়া যাক । কিন্ু 
বোল্তার মুখের লালার এমনি গুণ যে, তাহা দিয়া থে 
কাগজের মত জিনিস প্রস্তুত হয় তাহা জলে ভ্িজিলে গলিয়া 
ঘা না । শুনা বায়, চীন-দেশ্ের লোকের নাকি হাজার 
হাজার বতসর আগে কাগজ তৈয়ারির কৌশল বাহির 
করিয়াছিল । কিন্তু চীনেদের আগেও বোল্তারা কাগজ 
তৈয়ারি করিয়া চাক বাধিয়া আসিতেছে । কথাটা আশ্চর্য 
নয়কি? | 
_. স্বাহা হউক, বোল্তারা। চাকের মধ্যে যে ছে।ট ডিম পাড়ে, 
তা! হইতে বাচ্চা বাহির হইতে আট দশ দিন কাটিয়া যায়।, 
এই সময়ের মধ্যে ভাহারা চাকে অনেক নৃতন ঘর জুঁডিয়। 
এবং ঘরের ছিদ্রগুজ্সিকে গভীর করিয়া চাকখানিকে বেশ বড় 
করে ॥ কিন্ত তখনো চাঁকে ছুই তিনটি বোল্তাই দেখা যায়। 
এই অময়ে বে!ল্তাদের হাতে অনেক কাজ থাকে। চাক 
তৈয়ারি ও বাচ্চাদের আদর-যতু ইত্যাদি সকলি তাহাদিগকে 
করিতে হয়। অন্য পতঙ্গের ডিম হইতে শুঁয়ো-পাকার মত 
বাচ্চা বাহির হইলে, বাচ্চার। কচি পাতার ও ্টালে*বেড়াইয়া 
নিজেদের খাবার নিজেরাই জোগাড় করিয়া লয়। কিন্তু 
বোল্তার বাচ্চারা তাহ পারে না। সাধারণ শু*য়ো- পোকাদের 
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মত চর গা থাকে না; কাজেই চাকের টি রা 
হারা বাহির হইতে পারে না। পাখীর| যেমন মুখে করিয়া 
খাবার আনিয়া বাচ্চাদের পেট ভরায়, না রা ঠিক্‌ সেই 
রকমে বাচ্চা রে খাবার দেয়। অন্য পতন্লের বাচ্চা, 
ফড়িং, ছোট গোব্রেপোকা টি প্রধান খাগ্ভ। ত 
ছাড়া মিউ জিনিসও ইহারা বেশ ভালবাসে। দোকানের 


বোল্তারা ভন্তভন্‌ করিয়া খুরে এবং চিনি চটি 1 খায়। 
ত1 ছাড়া পাকা ও মিষউ ফলের রসও ইহারা খাইতে 
ভালবানে। বোল্তার জিভ আছে, কিন্তু তাহা! আমদের 
জিভের মত নয়: মুখের উপর ও নীচের ওষ্ঠের কতকগুলি 
শঁয়ে। একত্র হইয়া। জিহ্বার কাজ চালায় । ইছা দিয়াই 
তাহারা তরল জিনিস চাটিয়! খার। 

ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে মা | যাহা ইচ্ছা খাইতে দেন 
না। যাহ! খাইতে ভালে! এবং সহজে হজম হয়, সেই সকল 
খাঞ্ধ দিয়। মা শিশুদের পালন করেন। বোল্তার মা, 
বাচ্চাদের পালন করিবার সময়ে ঠিক তাহ ই করে। খুব 
ভালো 1 ভালো নরম পোকা মাকড় নিজের দাত দিয়া চিব ইয়া 
সে বাচ্চা দর মুখের কাছে « ধরে এবং তাহা খাইয়া বাচ্চারা 
বড় হয়।' ' উর 5 ০ ২ 
| এই রকমে পনেরো কড়ি ড় দিন হার নি | বে ল্তার ৃ 
বাচ্চার পুস্তলির অবস্থায়, আসিয়া দীড় তখন ইহারা 
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চাকের ছিদ্রের তলায় নামিয়। যায় এবং মুখ হইতে এক রকম 
লালা বাহির করিয়! ছিদ্রের মুখ টাকিয়া ফেলে। বোল্তার 
ঢাক পরীক্ষা করিলে তোমরা তাহার কতকগুলি ছিদ্রকে এই 
রকমে ঢাকা দেখিতে পাইবে; ইহাদের সবগুলিই পুত্তলি- 
বোঝাই থাকে । পুসুলি-অবস্থায় বাচ্চাদের খাওয়ার দরকার 
হয় না, তখন তাহারা একটু নিরিবিলি থাকিয়া শরীরটাকে 
ব্দ্লাইয়া সম্পূর্ণ পতঙ্গের আকার আনিতে চায়। কাজেই 
ছিদ্রের মুখ বন্ধ রাখিয়া ইহারা বেশ ভালোই থাকে । 
যাহা হউক, এরকমে প্রায় আট দশ দিন বদ্ধ থাকিলে 
সেই শুয়োপোকার আকারের 
বাচ্চাদের ডানা গজায়, চোখ 
ফোটে, পা বাহির হয় এবং 
গায়ের রঙ ব্দলায়। যাহা 
আগে মুড়ির যত পোঁা ছিল, 
তাহা এই সময়ে বোল্তার 
চিত ৩৮--পুস্তলি হইতে বোগ্তার আঁকার পাইরা বায়। এই 
আকার ধারণ। রকমে চেহাব। বদ্লাইলে 
ৰাচ্চারা আর বদ্ধ ঘরে থাকিতে চায় না, তখন টাঁকৃনি কাটিয়া 
স্যাহারা 1 বাহিরে আসে এবং দুই চারিবার ডানা ঝাড়! দিয়া 
একটু আধটু উড়িতে আরম্ত করে। ইহার পরে তাহারা আর 
কাহারে উপরে নির্ভর করে না, চাকের অপর বোল্তাদের 
মত কাজে লাগিয়া যায়। বোল্ভার চাঁকের, ছ্দ্রি কখনই 
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শৃ্য থাকে না ৷ বাচ্চার! বড় হইয়া বাহির হইলেই, বেলা 
শুন্য ছিদ্দে নৃতন ডিম পাড়ে | অনেক প্রাণীর আকার জন্ম- 
কালে ছোট থাকে, এবং বয়সের সঙ্গে এক একটু বাডিয়। 
শেষে তাহা বড় হইয়া পড়ে। বোল্তাদের জন্মের সময়ে 
যে আকার থাকে, বয়সের সঙ্গে তাহা কখনই বাড়ে রি 
জন্মের সময়কার আকারই উহাদের সম্পণ আকার । 

আমরা সচরাচর যেসব প্রাণী দেখিতে পাই, তাহাদের 
মধ্যে কতক স্ত্রী এবং কতক পুরুধ হইয়া জন্মো। কিন্তু 
কতকগুলি পতঙ্গের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুম ছাড়া আর এক জাতি 
দেখা যায়। ইনার! কন্ী অর্থাৎ কুলি-মজুর বা দাসীর দল । 
দিবারাত্রি খাটিয়া ঘর তৈয়ারি করা, ঘরে পাহারা দেওয়া ও 
বাচ্চাদের আদর-ঘতু করাই ইহাদের কাঁজ। ইহাদের বাচ্চা 
হয় না, অথচ তাহাদিগকে পুরুষও বলা ধায় না। বোল্তা- 
দের | মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ ও কন্মী এই তিন জাঁতিই আছে। যে 
হুলের ভয়ে আমর চাকের কাছে যাই না; তাহ! কেবল রী 
ও কম বে ল্তাদেরই লেজে লাগানো থাকে । পুরুষ 
বোল্তার! বড় নিরীহ প্রাণী। তাহাদের পিছনে ভুল নাই ;. 
গায়ে ছাড়িয়া দিলে বা হাত দিয়! নাড়াচাড়া করিলে একটুও 
কামড়ায় না| কিন্তু ইহাদের মত অকর্্ী প্রাণী বোধ হয় 
পৃথিবীতে খজিয়াঁ পাওয়া যায় না। তাহারা চাক তৈয়ারি 
বা বাচ্চাদের বত্ব করার কাজে একটুও সাহাযা করে না। 
কেবল দরোয়ানের মত বসিয়া বসিয়া চাকে পাহারা দেওয়া 


বোল্তা ১৮৫ 
৪ ধে-সব বাচ্চা চাকে মারা বায়, তা হাদিগকে ফেলিয়া 
দেওয়াই ইহাদের কাজ । 
যাহা হউক, নুতন চাঁকে বোল্তাদের যেশকল বাচ্চা 
হয়, তাহাদের মধ্যে স্ত্রী বা অকল্্না পুরুষ খুঁজিয়) পাওয়া খায় 
না। সকলেই বড় বড় হুলওয়ালা কন্ী হইয়া জন্মে এব' 
তাড়াতাড়ি চাঁকগুলিকে বড় করিয়া তুলে । পুরানো স্ত্রী 
বোল্তারা তখন ডিম-পাড়ার কাজই সর্ববদা বাস্ত খাকে। 
এই রকমে এক একটা চাকে কখনো কখনো! তিন চাবি শত, 
বোল্তা একত্র বাম করে। ইহাদের সকলেই নিজেদের 
কাজ করিয়া যায়; পরস্পরের মধো প্রায়ই ঝগ্ড়া-ঝাঁটি 
করে না। 
সাত আট মাস এই রকমে চাকের কাজ ছলিলে যখন 
শীতকাল আসে, তখন বোল্তাদের দল ভাঙার সময় উপস্থিত 
হয়। এই সময়ে চাঁকে আর কক্ধমী বোল্তা জন্মে না* ডিম 
হইতে কেবল স্ত্রী ও পুরুষ বোল্তা বাহির হইতে আর্ত 
করে। ইহারা বড় হইয়া আর চাঁকের দিকে তাকায় না। 
সী ও পুরুষেরা দলে দলে চাক ছাড়িয়া দুরে উড়িয়া কেড়াইতে 
আরম্ত করে এবং কয়েক দিনের মধো পুরুষেরা মরিয়া যায়। 
স্বীদের মধ্যে যাহারা বীচিয়। থাকে, তাহার। পেট-ভরা ডিম 
লইয়! দেওয়ালের ফাটালে বা চালের বাতায়' লুকাইয়া শীত 
কাটায়। এদিকে চাক প্রায় খালি হইতে আরম্ত করে ; 
কারণ কন্ী বোলতা। আর চাকে জন্মে না। পুরানো কন্ী 
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বোল্তারা আর চুপ করিয়া চাকে বসিয়া থাকিতে পারে না। 
তখন তাহাদের বড়-আদরের বাচ্চাগুলিকে মুখে করিয়! চাক 
ছাড়িয়া যে-দিকে ইচ্ছা বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহারা 
কোনে জারপাতেই আশ্রায় পায় না। শেষে ইহাদের সকলেই 
কেহ জলে ডুবিয়া, কেহ শীতে থাকিরা, কেহ আগুনে 
ঝাঁপাইয়া মারা যায়। এত ষড়ের চাকখানা এই রকমে খালি 
হইয়া পড়ে। তোমরা খোজ করিলে, এই রকম খালি 
বোল্তার চাক অনেক জায়গায় দেখিতে পাইবে। | 

শত চলিয়৷ গেলে বোল্তার। প্রায়ই পুরান চাকে বাস 
করে না। যে ছু-দশটা স্্রীবোল্তা এদিকে ওদিকে লুকাইয়। 
শীত কাটায়, তাহাগ্জা গরম পড়িলেই গা ঝাড়া দিয়! বাহির 
হয় এবং মনের মত ভালো জায়গায় শৃতন চাক তৈয়ার 
করিয়া সেখানে ডিম পাড়িতে সুরু করে। 


ভীমকুল 

তোমরা ভীমকূল নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহার! বড় 
বোল্তার মত পতঙ্গ । কেবল রড্টা গাঢ় বাদামী ধরণের 
এবং লেজের দিকে হল্দে রডের মোটা ডে!র! দেও থাকে! 
ইহাদের অ্পপ্রত্যঙ্গ প্রায় বোল্তাদেরি মত । পশরঁকন্থ বোল্তাঁর 





চিত্র ৩৯--ভীমরুল। | 
চেয়ে ইহার! বেশি রাগী। অনেক সময়ে মিছামিছি রাগ 
করিয়া মানুষ ও পশুদের তাড়া করে ও গায়ে হুল ফুটাইয়া 
দেয়। ভীমরুলের লুলে ভয়ানক বিষ। দশ বারোটা 
ভীমরুলে কামড়াইলে মানুষ মরিয় যায়।  ', 
রন বোল্তাদেরি মত ভীমরুলেরা চাক করে। কিন্তু 
বোল্তা যেমন খোলা জায়গায় চাক বীধে, ইহারা তাহা করে. 
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না। ইহাদের চাঁক ফুটবলের মত গোল আবরণের মধো 
থাকে। আবরণের গায়ে ছিদ্র থাকে । ভীমরুলেরা সেই পথ 
দিয়া ভিতরে যাওয়া-আসা করে। কাজেই বোল্তার চাক 
তোমরা যেমন সর্ববদাই দেখিতে পাও, ভীমরুলের চাক সে 
রকমে দেখিতে পাইবে না। হঠ।০ দেখিলে মনে হয়, চাকের 
আঁবরণটি বুঝি কাদা দিয়া গড়া,কিন্তু তাহা নয়। 
ভীমকুলেরা দাত দিয়া কাঠ গুঁড়া করে এবং পরে তাহার 
সঙ্গে মুখের ল লালা মিশাইলে যে কাদার মত জিনিস হয়, তাহা 
দিয়া আবরণটা! প্রস্ত করে। এই জন্যই চাকের আবরণ 
পেষ্ট -বোড়ের মোট! কাগজের মত শক্ত হয়। 
.. ভীমরুলের! ঠিক বোল্তাদেরি মত বাচ্চাদের যন্ত লয় । 
কিন্তু ইহাদের চাক আবরণের নধ্ো খাকে-থাকে সাজানো দেখা 
যায়। ভীমরুল ছোট পোকা- মাকড়ের পরম শরু। এই সকল 
পোকাই উহাদের প্রধান খান ্ঠ। বোল্তার ভীমরুলকে বড়ই 
ভয় করে। বোল্তার চাকের সঙ্গান পাইলে ভীমরুলের দল 
সেখানে গিয়া ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড সরু করিয়া দেয় এবং 
চাকে ডিম বাচ্চা যাহা-কিছু থাকে, সকলি খাইয়া ফেলে । 
আগেই বলিয়াছি, ভীমরুলেরা ভয়ানক রাগী; এইজন্য 
ইহার 1 চাকে কি-রকমে চলা-ফেরা করে তাহা দেখিবার স্ৃবিধা 
হয় না। চাকের কাছে গেলেই ইহারা ছুটিয়া তাড়া করে। 
ভীমরুলের জীবনের অনেক কথা এখনে জানিতে বাকি আছে। 


কমবে-পোকা 


ইহারা বোল্ত। ও ভীমরুলের জাতীর প্রাণী। 
আকারে ছোট হইলেও ইহাদের অনতপ্রত্যঙ্গ ঠিক বোল্তাদেরি 
মত। এখানে কুমরে-পোক্কার একটা ছবি দিলাম । দেখ, 
বোল্তার চেয়ে ইহার মাজা 
কত সরু এবং প| কয়েক- 
খানি কত লন্দা। | 
বোল্তার মত ইহারা 
দল বাঁধিয়া চাকে খাস করে 
না। এক একটা পোকা 
নিজেদের বাচ্চাদের জন্য 
পৃথক পুথক ঘবু তৈয়ারি 
করে। 
চিত্র ... কুরে পোকি। ও তাহার ঘর! কুমরে পোকার ঘর 








তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছি। দেওয়ালের গায়ে, দরজা, জানালা 
ও কপ|টের উপরে, ইহার। মাটি দিয় ঘর তৈয়ার করে। 
আলমারিতে বই সাজাইয়। রাখিলে কখনো কখনে! বইয়ের 
গায়ে বা কাগজের উপরেও উহার! মাটির সর প্রস্তুত করে। 
_. বোলতাদের মত ইহাদের কতকগুলি স্ত্রা এবং কতক- 
গুলি পুরুষ হইয়া জন্মে। কিন্ত স্ত্রীপোকারাই ঘর তৈয়ার 
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করে ৷ তোমর | হয় ত ভাবিতেছ, বাস করিবার জন্য ইহার 
খবর বানায়। কিন্তু তাহা নয়; । বাচ্চাদের জন্যই ইহারা ঘ 
| তৈয়ার করে।, | | 
_আ্ীঘ্ের,সময়ে কুমরে-পোকা বেশি দেখা যায়। এই 
সময়ে একটু নজর রাখিলেই তোমরা ঘরের কোণে, ছাদের 
কড়িকাঠের কাছে বা টেবিলের নীচে ইহাদিগকে ভন্ভন 
করিয়া উড়িতে দেখিবে। ইহারা সময়ে সময়ে মুখের কাছে, 
বার বাঁর ঘুরিয়। বড়ই বিরন্ত করে। আমরা ঘর-বাড়ী 
প্রস্তুত করিবার সময়ে যেমন খুঁজিয়া পাতিয়! ভালো জায়গা 
বাছিয়া লই, ইহারাঁও এই রকমে উড়িয়! উড়িয়া বাসার 
উপযুক্ত জায়গা ঠিক করে। 
.. সকল কুমরেপোকা এক রকম নয়; নানা রকমের 
কুমরে-পোকা দেখা যায়। উহাদের প্রতোেকের দেহের 
আকৃতি $ ঘরের ত আকুতি এসির আমদের ঘরে দুয়ারে 
সর্বদা যে পোকা বাসা করে, তাহাদের অনেকেরই, সর্ববাঙ্গের 
রই গাব! [দামী এবং কেবল মুখখানি হল্দে দেখা যায়। 
যাহা হউক, বাসা করিবার জায়গা ঠিক্‌ হইলেই, ইহাঁর 
বিলম্ব না করিয়া কাজে লাগিয়া যায়। কাদাই ইহাদের 
খরের একমাত্র মাল-মমলা ৷ কাছা কাচ কোনো জায়গায় 
ইহারা | মুখের, লাল দিয়া কাদা তৈয়ারি করে। তার পরে 
তাহা সম্মুখের দুখানি গায়ে আট্কাইয়া বাসার জায়গায় 
বহিয়া আনে । আমরা ঘর প্রস্তুত করিবার সময়ে কত 
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মন্ত্রপাতি ব্যবভার করি র। কুমরে-পোকাদের কেবল পা ও ও মুখই 
ষন্ত্রের কাজ করে। পিছনের চারিখানি লম্বা প1 ও মুখের 
শক্ত ধারালো দাত দিয়া তাহারা কাঁদা বিচাইয়া শীঘ্রই ঘরের 
ভিত পত্তন করে। তার পরে, ক্রমাগত কাদা বহিয়া আনিয়। 
চার পাঁচ ঘণ্টার মধো একটা গোলাকার গলা-সরু ঘর 
তৈয়ার করিয়। ফেলে । কুঁমরেপোকার ছবিতে উহাদের 
গলা-সরু ঘরের ছবিও দেখিতে পাই ইবে। | 
ঘর প্রস্ততের কাজে একবার লাগিয়া গেলে, যতক্ষণ 
কাজ শেষ না হয় ততক্ষণ উহারা একটুও বিশ্রাম করে না। 
আমাদের ঘর প্রস্তুতের সময়ে কুলি-মজুঁধেরা চাদ পিটইতে 
পিটাইতে কত গান করে, তাহা। তোমরা শুনিয়া । কুমরে- 
পোকারাও ঘর বানাইবার সময়ে অবিরাম ভন-তন্‌ শব্দ করে । 
ইহা! দেখিয়া মনে হয়, এত পাঁরশ্মের মধ্োও তাদের যেন 
আনন্দ আছে । * . 
যাহা হউক, বাস প্রস্থৃত হইলে কুমরেপোকাদের 
| ডিম- পাড়ার সময় | উপস্থিত হয়। কিন্তু ডিম-পাড়ার সময়ে 
ইহারা কখনই বাসার ভিতরে বায় না; বাসার সরু গলার 
ফাকে লেজ প্রবেশ করাইরা ডিম পাড়ার কাজ শেষ করে। 
তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, বাসা প্রস্তুত ও ডিম-পাড়ার 
কাজ শেষ করিয়াই কুমরে-পোঁকার! মুক্তি 'পায়। কিন্তু 
তাহা, নয়। বাচ্চারা রা ডিম হইতে বাহির হইয়! কি খাইবে, 
তাহার জোগাড় করিবার জন্য পোকার! এই সময়ে ব্যস্ত হইয়া 


পোকা-মাকঙ 

পড়ে। ছোট ছোট নরম শু'য়ো-পোক। ইহাদের প্রিয় খাস । 
তাই কুমরে-পোকারা ডিম পাড়িয়া শু'য়ো-পোকার সন্ধানে 
ভা ভো করিয়া নিকটের বন-জঙ্গলে বা বাগানের ঝোপ্'ঝাপে 
বেড়ায় । সবুজ রঙের শু য়ো-পোকাগুলিকেই পাখী 
ও বোল্তারা পছন্দ করে; ইহা তাহাদের উপাদের খাস । 
বেসকল শুয়ো-পোকার গায়ে নানা রকম রঙ থাকে বা লম্ব। 
লম্বা শুয়ো লাগানো 1 থাকে, সেগুলি বড়ই বিশ্বাদ ও বিষাক্ত । 
কোনো গ্রাণীই এইগুলিকে ছৌঁয় না। এইজন্য সবুঙদ পোকা! 
খুজিয়া বাহির করিতে কুমরে-পোঁকাদের অনেকটা সময় 
কাটিয়া! ষায়। কিন্তু ভালো পোকা পাইলে, তাহারা তখনি 
উহা বুকের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া বাসায় হাজির হয় এবং 

পোকাটিকে জীবন্ত অবস্থার বাসার মধ্যে রাখিয়া দের । 
জীবন্ত পোকাকে কোনো জায়গায় আট্কাইয়। রাখা 
বড় দাযু। স্বিধা পাইলেই তাহারা পলাইয়! যায় । কুমরে- 
পোকারা যে উ উপায়ে তাহাদের এ শিকারগুলিকে জীবন্ত- 
অবস্থায় বাসায় আট্কাইয়! রাখে, তাহা বড় আশ্চর্যজনক | 
প্রাণিদেহে যে স্বায়ুমগ্ডলী খাকে তাহা দিয়া কি কাজ হয়, সে- 
কথা তোমাদিগকে রি বলিয়াছি। স্সায়মগ্ডলী দিয়াই 
প্রাণীরা ইচ্ছামত হাত, পা, মুখ, চোখ নড়াইতে পারে এবং 
আরাম, ও বেদনা বোধ সা পারে ৷ পতঙ্গদের দেহের 
তলা দিয়! এক 'জোড়া স্নায়ুর সুতা মাথা হইতে লেজ পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত থাকে এবং প্রত্যেক সুতা হইতে কয়েকটি শাখা বাহির 
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হইয়। দেহের ডাইনে ও বামে গাইটের মত জটলা পাকায়। 
এই গাঁউগুলি ছোট ছোট স্ায়ুকেন্ত্র । ইহা প্রাণীর মন্তিকের 
মত ভিন্ন ভিন্ন অংশে হুকুম চালায়। কুমরে-পোকার। এমন 
দুষ্ট ষে, বাচ্চাদের জন্য গুয়ো-পোকা ধরিয়া উহাদের স্সায়- 
কেন্দ্রে ভল কুটাইয়া দেয় । ইহাতে স্সায়-কেন্দ্রগুলি বিকল 
_ হইয়! পড়ে মাত্র, কিন্তু পোকার! প্রাণে মরে না। পক্ষাঘাত 
_বারামের রোগী ইচ্ছা! করিলেও হাত-পা নাড়াইতে পারে ন। | 
_পোকাদের অবস্থা ঠিক পন্ছণধাতের রোগীর মত হয় । তাহারা 
কোনোক্রমে ঘরের গ্ভ ছাড়িয়া নড়িতে পারে না। এই রকমে 
কুমরে-পোকারা নিজেদের বাসার মধ্যে শুয়ো-পোকা রাখিয়া 
বেশ নিশ্চিন্ত খাকে এবং একটা পোক।কে বাসায় রাখিয়। 
আবার নৃতন পোকা ধরিবার জন্য ছুটিযা বাহির হয়। এই 
রকমে পাচ ছরটা পোকা বাসার গন্ডে জমা হইলে, তাহারা 
বাসার সেই সরু মুখটা কাদা দিয়া বন্ধ করিয়া ফেলে । এই 
বক্ষমে একটা ঘরের কাজ শেখ হইয়া বায়। দরকার হইলে 
কুমরেপোকারা ইহারি উপরে বা পাশে আরো ঘর প্রস্তত 
করিয়া তাহতে এ রকমে ডিম ও বাচ্চার খাবার বোঝাই 
করিতে থাকে; কিন্তু ইহারা এক ঘরে একটির বেশি ডিম 
পাড়ে না। ক এ ৬8, 
রঃ | _বোল্তারা _বাচ্চাদ্িগকে কত যত করিয়া পালন করে, 
_ তাহ! তোমরা আগে শুনিয়া । কিন্তু কুমরে-পোকারা ডিমের 
. পাশে: বাচ্চাদের খাইবার পে কা রাখিয়াই কর্তব্য শেষ করে। 
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ডিম ফুটিয়া বাজ বাহির হইল কি না. এবং তাহারা রীতিমত 
খাওয়া-দাওয়া করিতেছে কি না, কুমরে- -পোকারা তাহার 
একটুও খবর লয় না। | | 
যাহা 'হউক, সাত আট দিনের মধ্যে ডিম কুটিয় 

 বোল্তার বাচ্চার মত কুমরে-পোকাঁর বাচ্চা বাহির হয় 
সম্মুখে পাচ সাতটা তাজা পোকা আটুকানে। থাকে, জন্মিয়াই 
_ তাহার! সেই পোকা খাইতে আরম্ত করে এবং কয়েক দিনের 
মধ্যে খুব মোটা হইয়! উঠে। তার পরে সাত আটদ্বিন 
পুত্তলির অবস্থায় মড়ার মত থাকিয়া তাহার! পা, ডানা ও মুখ 
ওয়াল সম্পূর্ণ পতঙ্গ হইয়া দাড়ায় রঃ | 
.. সম্পূর্ণ আকার পাইলে কুমরে-পোকারা আর সেই ছোট 
ঘরের অন্ধকারে আটক থাকিতে চার না। দাঁত ও পা! দিয়া 
বাসার দেওয়ালে ছিদ্র করিয়া ঝাহির হইয়া! পড়ে । ইহাই 
সাধারণ কুমরেপোকাদের ঘর-বাভ়ীর ও'জীবনের কথা । 


কীাচ-পোকা 

তোমর। কীচ-পোকা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহাদের 
গায়ের রুটি কেমন চকচকে 
2. শীল! শরীরটা কাচের মত 
রর চক্চকে বলিয়াই বোঁধ ভয় ইহা" 
পু দিগকে কীচ-পোকা বল। হয়। 
কীাচ-পোঁকা। ধরিবার জন্য ছেলে- 
বেলাশ্য ষে কত ছুটাছুটি করিয়াঁছি 
তাহা আখনো মনে আছে। 
| ইহাদের লেজে যেসকল শক্ত 

টি $১- কাচ-পোকা। আংটির মত আবরণ থাকে, তাহ! 
কাটিয়া! মেয়েদিগকে টিপ্‌ পরিতে দেখিয়াছি । 
. টা বোল্ভা-জাতীয় পতঙ্গ । কিন্তু ইহারা 
কখনই বে ল্তাদের মত চাক বাঁধে না বা দলবদ্ধ হইয়া বাস 
করে না এবং কুমরে-পোকাদের মত ঘরও বানায় না।' ইহারা 
একেবারে বুনো পতঙ্গ । গাছের পচা রকমের কাঠে গর্ভ 
করিয়া উহারা বাস করে। কয়েক জাতি কীচ-পোকাঁকে 
আমরা মাটিতে গর্ভ করিয়াও থাকিতে দেখিয়াছি । | 
| চোট বা বড় পোঁকা-মাঁকড়ই কাচ-পোকাদের পরধান 
খাগ্ত। । যখন ইহারা তোমাদের, বাগানে ঘুরিয়৷ 1 ৫বড়ায়, তখন 
কেবল । পোকা ধরিবারই ফম্দি করে । অনেক কাচ-পোকাকে 
গর্ডের মধ্যে গিয়া পৌঁকা ধরিয়া আনিতে দেখা শিয়াছে। 
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ইহারা কি রকমে আরনুলা ৷ শিকা |র করে তোমরা দেখ 
নাইকি? আরম্ুলার মত বড় প্রাণীকে কাচ-পোকারা জ 
করিয়া ছাড়ে । একটা ছোট কীচ-পোকা প্রকাণ্ড টান কে 
শুয়ো ধরিয়া হিড়, হিড়, করিয়া টানিতেছে ইহা প্রায়ই দেখ। 
যায়। তখন আরক্ুল! (বেচারা দড়ায়-বাধা শান্ত গোরুর মত 
কাচপোকার পিছনে পিছনে চলে ইহা! দেখিলে সত্যই হাসি 
পায় এবং দুঃখও হয়। নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য জারন্চলার 
জুল নাই, তে বিষ নাই, কেবল ছয়খান! গায়ে করাতের মত 
দাত লাগানো! থাকে । আরম্লা দেখিলেই চতুর কীচ-পোক। 
তাহার পিঠে চড়িরা বসে এবং ভুল বাহির করিয়া তাহার 
গলার কাছের আায়কেন্দ্ে খোচা দিতে খাকে। আারুকেন্দ্রই 
প্রাণীদের ুদ্দিবিবেটন। ও চলাফেরার যন্ধ। ভুলের খোঁচায় 
তাহা নষ্ট হইয়া গেলে, আরন্ুলার অঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে এবং 
নে বৃদ্ধি বিবেচনা হারায়। : কাজেই তখন চোট ব কাচ-পোকা! 
আরনুলার গৌঁফ ধরিয়া যেখানে ইচ্ছা টানির! লইতে গারে। 
_ কীচ-পোকারা এই রকমে যে-সকল আরস্ুলা বা মাকড়সা 
শিকার করে, তাহা উহ্থারা নিজে প্রায়ই খায় না। আধ-মরা 
শিকারগুলিকে বাসার রাখিয়। সেখানে ডিম পাড়ে। ডিম 
| হইতে বাচ্চা নাহির হইয়। এসকল শিকারকে খা ইয়া নী শীত 
বড় হয়। পুরুষ কীচ-পোকাদের পিছনে হুল থাকে না। ইহারা ৰা 
| নিরীহ গ্রাণী। । স্ত্রীরাই পোকা-মাকড় শিকার করিয়া বেড়ায় ।, 


ট 
ইতে 


মৌমাছি 


এই বার তোমাদিগকে মৌমাছির কথা বলিব। ইহারা 
বোল্তা-জাতীয় পতর্গ। বোল্তাদের মত ইভাদের ঢারিখানি 


ডানা, ছয়খ।নি পা, মাথার উপরে তিনটা ছোট চোখ, এবং 
ছুই পাশে দুইটা বড় চোখ আছে। কিন্তু ইহাদের মুখ ঠিক 
(বাল্তাদের মুখের মত নয় এবং গায়ের বড বোল্তার রঙের 
মত উচ্ভ্বল নয় ॥ | | 
এখানে মৌম।ছির মুখের একট! ছবি দিলাম । দেখ, 
৯৪: মুখে এক জোড়া দাত আছে। ইহা দিয়া 
স মৌমাছিরা কাটাকুটির ও চিবাইবার কাজ 
চালায়। ইহার নীচে যে আঙুলের মত 
অংশ রহিয়াডে তাহা দিয়া ইহারা খাবার 
৯ আক্ড়াইয়া ধরে সকলের নীচে শুণডের 
২--সৌমাছিজ মুখ। মত জিনিসটা ইহাদের জিভ, । মৌমাছির 
ওষ লম্বা হইয়া এই জিভের স্থঠি করিয়াছে । সুতরাং দেখা, 





ন্ এ 
৮ 


০ 
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যাইতেছে, বোল্তার মুখের চেয়ে মৌমাছির, মুখ কতকটা। 
উন্নত। ইহাদের মাজা বোল্তার মাজার মত সরু নয়। 
মৌমাছির সর্ববাঙ্ বিশেষত পেটের তলার আগা- 
গোড। ধুরুসের মত ছেট লোমে ঢাকা, থাকে। ফুলে মধু 
খাইতে বসিলে এ লোম দিয়া উহার ফুলের রেণু সংগ্রহ 
করে। কুকুর ও ঘোড়া ছাই-গাদ। ও ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া 
কি-রকমে গায়ে ধূলামাটি নাখে, তোমরা তাহা নিশ্চয়ই 
দেখিয়াছ। মৌমাছিরা সুন্দর ফুল দেখিলেই ফুলের 
কেশরের উপর পড়িয়া লুটাপুটি খায়। ইহাতে উহাদের 
গায়ে ফুলের রেণু ধুলার মত আটকা ইয়া যায়। কিন্তু কুকুর 
যেমন গা-ঝাড়া দিয়া ধুলা ফেলিয়া দেয়, মৌমাছিরা তাহা 
করে না। মাথার চুলে ধূলা-বালি বা কাটাকুটা লাগিলে 
আমরা তাহা বুরুস বাঁ চিরুণী দ্িরা ঝাড়িয়া ফেলি। 
উহারাঁও, সেই রকমে পায়ের-গায়ে লাগানো চির্ূণীর মত 
কাটাগুলি দিয়। সর্ধবাঙ্জের রেণু ঝাড়িতে আরম্ত করে, কিন্তু 
সেগুলিকে ফেলিয়া দেয় না। যেমন এক একটু রেণু জড় 
হয়, তেমনি তাহার। উহা! মুখের মধ্যে জমা করিতে আন্ত 
করে এবং শেষে মুখের লালার সহিত মিশাইয়া তাহা দিয়া 
ছোট ছোট 'বড়ি পাকাইতে সুরু করে। বড়ি তৈয়ারি 
হইলে তাহা আর মুখে রাখে না। মুখ হইতে তাহ! প্রথমে 
সম্মুখের পায়ে, তার পরে মাঝের পায়ে এবং শেষে পিছনের 
পায়ে চালান করে। এই পা ছুটির মাঝ [মাঝি অ অংশে: 


ূ মৌমাছি রি ০৪ হি, ও ১৯৯ 


লোমে-ট।কা কোটার মত দুইটি খীজ কাটা থাকে । মৌমাছির! 
পিছনের পা হইতে রেণুর বড়ি গুলিকে এ কোটায় জড় : 
করিতে আরন্ত করে । | 
| ফুলের রেণুর বড় পাকাইয়া (পরীনাছির রি করে, 
তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। উহাই মৌমাছির 
বাচ্চাদের প্রধান খাগ্ত। আমরা ভাত ডাল দুধ খাইয়া 
বাচির। থাকি । মৌমাছির বাচ্চারা ফুলের রেণু না খাইলে 
বাচে না। ফুলের রেণুর বড়ির মঙ্গে একটু মধু এবং একটু 
জল মিশ[ইয়। মৌমাছিরা বাচ্চাদের জন্য উপাদেয় খাদ্ধ তৈয়ার 
করে। দেখ--ইহারা কত সৌধীন্‌ প্রাণী। ভালো খাবার ভিন 
তন্া কিছু ইহাদের মুখে ভালোই লাগে না। ইহাদের খাওয়া - 
দাওয়ার আরো অনেক কথা তোমরা পরে জানিতে পারিবে। 
| মাছির পিছনের পায়ের একটা ছবি দিলাম । 
ছবি দেখিলেই বুঝিবে, ফুলের রেণু 
রাখিবার জন্য পায়ে কেমন সুন্দর কৌটা 
রহিয়াছে! মৌমাছির এ | 
মাঝের পায়ে এই রকম কৌটা খ [কে না। 
বোল্তার মধ্যে যেমন রা এ ষ. 
চিত্র ১৬-মৌদাছির এবং কর্মী এই ভিন রকমের পতজ দেখা 
শিছন গা। যায়, মৌমাছির মধ্যেও 'এ রকম তিনটি 
পৃথক্‌ জাতি আছে। এই তিন জাতি প্রাণী একই নি 
বাস করিলেও তাহাদের চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের । 





পো! 'মাকড় 


আমরা এখ খানে কর্দাঁ ম ॥ছির চবি দিলাদ। নী ও পুরুষ 
মৌমাছির মুখে লম্বা জিভ 
থাকে না। ইহাদের কেহই 

মধু সংগ্রহ করিতে বাহির, 
হয় না, এজন্য লম্বা 
জিভের দরকারও থাকে 
না। ভ্ত্ীমাছিরা একটু লম্বা 
চিত ৬৪-কম্মী মৌসাছি। এবং তাহাদের গায়ের রঙ 

বেশ উজ্জ্বল, কিন্তু ডানা লম্বা নয়। পুরুষদের শরীর বেশ 
মোটা ও তাহাদের গায়ে লোমের পরিমাণ যেন বেশি । 
স্ত্রী ও পুরুষের লেজে হুল থাকে না। স্ত্রীদের লেজে ভলের 
মত যে একটা অংশ থাকে, তাহা দিয়া উহারা ডিম পাড়ে। 
মাথায় কিরকমে চোখ লাগানো আছে তাহ! দেখিয়াও পুরুষ- 
তরী ও কম্মী মৌ-মাছিদের চিনিয়া লওয়া বায়। পুরুষের 
বড় চোখ ছুটি প্রায় গাষে-গায়ে মাথার র খুব উপর দিকে 
থাকে। কন্ী ওস্কী মাছির চোখ মাথার এত উপর দিকে £ 

থাকে না। 





ডি সিন | মৌমাছির চাক 


- তোমরা হি মৌমাচির চাক বেখিরাছ।, জেখানে 
টি আলে! বাতাস লাগে, অথচ. রৌদ্র বা. বৃষ্টির উৎপাত 


মৌমাছির চাকা... ২০১ 


| নাই, « এমন জায়গায় ইহারা চাক বাঁধে। বাগানের গাছের 
ডালে বা বাড়ীর বারান্দা বা কড়ি বরগার গাে মৌচাঁক 
প্রায়ই দেখা যাঁয়। হিমালয় পর্ববতের জঙ্গলে বুনো-মৌ- 
মাছিরা খুব বড় চাক প্রস্তুত করে। লোকে তাহা ভাঙিয়া 
মধু সংগ্রহ করে এবং তাহা বিক্রয় করে। তোমরা মৌ- 
চাকের সন্ধান পাইলে দুরে দাড়াইয়া চাঁকখানিকে ভালো 
করিয়। দেখিয়ো।  দেখিবে, হু'জার হাজার মাছি জটল।! 
পাঁকাইয়! চাঁকের উপরে বিজ-বিজ, করিতেছে । হয় ত 
দেখিবে, তাহাদের মধ্য কতকগুলি একের পায়ে অপরের 
পা বাধাইয়া শিকলের মত ঝুলিতেছে। খানিক দীড়াইয়া 
থাকিলে দেখিতে পাইবে, হঠাৎ কতকগুলি ভৌ | করিয়া চাক 
হইতে কোথায় উড়িগ্রা গেল এবং আর কতকগুলি হয় নত 
কোথ! হইতে তাড়াতাড়ি উড়িয়া আসিয়া চাকের উপারে 
বসিল। কিন্ত এস্ঠ আনাগোনা, এত যাঁওয়া-আমা এবং 
এত জটলার মধ্যে, মাছিরা পরস্পর ঝগড়া- ঝাঁটি বা মারামারি 
করেনা । ইহা খুব আশ্চর্যের কথা নয কি? আমাদের 
এক একটা সহরে বিশ হাজীর বা ত্রিশ হাজার লোক বাস 
করে, ইহারা পরস্পর কত হ|নাহানি মারামারি করে, তাহা 
তোমরা দেখ নাই কি? একজন কিছু টাকা উপাজ্জ 
করিলে, আর একজন তাহা চুরি করিবার ফন্দি করে। 
এই রকমে আমাদের গ্রামে নগরে নানা উতৎপাতের সি 
হয়। ইহা নিবারণ করিবার জন্য কত চৌকিদার ও পুলিশের 


ডি পো কা-মাকড় 


লোক দিবারাত্রি গলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং কত 
আইন করিয়া অপরাধীদিগকে দণ্ড দিতে হয়। এক একটা 
চাকে কুড়ি বা ত্রিশ হাজার মাছি বাস করে, কিন্তু ইহার! 
কখনই পরশ্পুপরের উপরে অত্যাচার করে না। ইহা বড়ই 
| আশ্চধ্য ! 4 
রি তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, বির রা খুব কড়া আইন 
মানিয়া চলে এবং ইহাদের ধে রাজা আছে সে-ও বুঝি খুব 
কড়া ; তাই চাকের মধ্যে ঝগুড়া বা মারামারি হয় না। এই 
কথাটা খুবই সত্য। চাকের প্রত্যেক মাছিকে খুব কড়া 
নিম মানিয়াই চলিতে হয়, কিন্তু নিয়মগুলি কেহ ভাডিতেছে 
কি না দেখিবার জন্য পাহারা-ওয়ালা নাই। শরারে যত দিন 
বল থাকে, তত দিন প্রত্যেকেই আপনার কাজ করি! বায়। 
কাজে লাগাইবার জন্য বা কাজ আদায় করিবার জন্য ইহাদের 
মধ্য তাগিদ দিবার কেহ নাই। ইহাদের রাজা বা শাসনকর্তা 
নাই। প্রতোক চাকে একটিমাত্র স্লা-মাছি, রী তাহাকেই 
মাছিরা রাণী বলিয়া মানে। সকলে মিলি যা রাণীকে যত 
করে। কিন্তু মে কখনে। কাহাকেও শাসন করে না, শান্ত 
প্রজাদিগকে শাসন করিবার দরকারও হয় না রি 
টি আমরা, এখন মৌচাকের পন্তনের সময় হে তাহার, 
শেৰ অবস্থ পথ্য সকল কথা তোমাদিগকে বলিব, ০ 
 কিরকমে নৃতন চাকের পত্তন হয়, তাহা বোধ হয 
তোমরা দেখ নাই। আমর! অনেক দেখিয়াছি। এক দিন 


কন্মী মৌমাছি. ২০৩ 


হঠাৎ কোথা হইতে শত শত. মাছি ভয়ানক বন্ববন্‌ শব্দে 
ঘুরিতে ঘুরিতে, হয় ত বারান্দায়, কড়ি-কাঠে ব৷ বাগানের 
কোনো গাছের ডালে আসিয়া বসে। তখন সেখানে চাক 
থাকে না। কিন্তু তাহারা এমন জটলা করিয়া থাকে যে, 
দেখিলে মনে হয় যেন পকলেই চাকের উপরে বসিয়া আছে। 
তোমরা যর্দি এই সময়ে মৌমাভিদিগকে পরীক্ষ! কর, তবে 
হাজার হাজার মাছির মধ্যে, কেবল একটিমাত্র স্ট্রীমাি 
দেখিতে পাইবে । পুরুষ-মা হ হয়ত খুজিয়াই পাইবে না। 
স্থতর।ং বলিতে হয়, আমরা সর্বদা চাকে যে-সকল মাছি 
দেখিতে পাই, সেগুলির প্রায় সকলেই কর্ম মাছি। 


কম্মা টিন 

| চাকের জায়গা ঠিক হইলেই বন্দী মাছির দল চাক 
গড়িতে লাগিরা” যায়! ঝোল্তারা কি-রকমে দীতে কাঠ 
গুঁড়া করিয়। কাগজের মত জিনিসে চাক তৈয়ারি করে, তাহ! | 
তোমরা শুনিয়াছ। মৌমাছির সে-রকম জিনিস চাকে 
ব্যবহার করে না। ইহাদের চাক মোম দিয়! প্রস্থত। কিন্ু 
এই মোম তাহার! অন্য জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনে 
না, কঙ্ী মাছির নিজেদের দেভেই উহ] প্রস্তুত করে 
ইহাদের পেটের তলার যে আংটির মত কঠিন আবরণ থাকে, 
তাহারি পাশে পাশে মোম জড় হয়। আমাদের গা হইতে 


২০৪ ও এ পো কা-মাকড় 


যেমন ঘাম বাহির হয়, কর্মী মাডিদের শরীর সি সেই 
রকমে মোম বাহির হয়। মধু খাইয়। হজম করিলেই পাত্লা 
আঁইসের মত উহা পেটের তলায় জমে। মাছরা তাহাই 
সম্মুখের পা! দিয়! খৃ'টিয়া খু'টিয়া মুখে পুরিয়] দেয় এবং দীতে 
চিবাইয়া ও লালার সঙ্গে মিশাইয়া জিনিসটাঁকে কাদার মত 
করিয়া ফেলে। ইহ! দিয়াই চাকের ভিত পন্তন হয় | যে 
কম্মীরা ভি ভত পত্তন করে, তাহার! ঠিক জায়গায় মুখের মোম 
রাখিয়া ভা অন্য কাজে চলিয়া যায় । মোম জমা হইয়াছে 
দেখিলেই আর এক দল কর্মী মাডি দীত, 9০৪ দিয়া 
তাহা চড়াইয়া চাক গড়িতে সুরু করে। | 

. আমাদের বড় বড় কল-কারখানায় কি-রকমে কাঁজ চলে, 
তোমরা ভয় ত দ্েখিয়ান্থ। কুলি-মজারের৷ এলোমেলো ভাবে 
কাজ করে না। সমস্ত কাজকে ভাগ করিয়া | লইয়া, এক-এক 
দল কুলি' একএকটা কাজে লাগিয়া যয়ি। মৌমাছিরাও 
ঠিক, এই রকমে ভাগাভাগি করিয়া চাকের কাজ চালায়। 
যাহারা মোম তৈয়ারি করে, তাহারা এ কাজটি ছাড়া প্রায়ই 
অন্য কাজ করে না। যাহারা ঘরে মোম বিভাইয়া দেয়, 
তাহার! এ কাজেই দিবারাত্রি ্নকাটায়। এই রকমে ঘরে ছিদ্র 
করা, ছিদ্র গুলিকে ঠিক ভয়-৫ কোণা করিয়া গড়িয়া তোলা এবং 
সেও গুলিকে গালিস, কর! 1 ইত্যাদি সকল কাজই এক-এক দল 
পৃথক কর্মীরা করে। রর এই রকমে চাকের রাজ খুব 

শেষ হইয়া যায়। | 


কর্মী মৌমাি যা 


এখানে মৌচাকের একটা ছবি দিলাম | কন্দাী মাছির! 
কত কৌশলে চাক তৈয়ার করিয়াছে, ছবিখানি দেখিলেই 





চির ৪৫--মৌচাকের ছবি ৬. 


রর 


তেমরা বুঝিতে পারিবে । চাকের প্রত্যেক ছিদ্রটি বোল্তাঁর 


'চাকের ছিদ্রের মত ছয়-কোণ। | 


| ২০৬ পোঁকা-মাকড় 


চাক প্রস্তুত হইলে কন্ী মাছিদের ২ [ব কাঁজ বাড়িয়া 
যায়। তি খন খাওয়ার জন্য যাহা দরকার তাহা ছাড় আবে 
মধু সংগ্রহ করিবার জন্য তাহারা চেষ্টা করে। উদ্ধত তত মধু 
না খাইয়া মাছির তাহা 1 গলার থলিতে বোঝাই করে ও চাকে 
ফিরিয়া : আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে পিছানের পায়ের সেই কৌট।র 
মত পাত্রে ফুলের রেণু সংগ্রহ করিয়া! আনে। ফুলের পর 
নহিত মধু গিশাইলে যে কাদার মত জিনিস হয়, ইহাই মাডি | 
বাচ্চাদের খাগ্ভ। কন্দী মা |ভিরাই চাকে আসিয়া 8 ছুই দেবা 
মিশহিয়। বাচ্চাদের খাওয়ায়? এই রকমে খ|ওয়ানো শেন 
হইলে, যে মধু বাঁকি থাকে, তাহা উহার! চাকের শুন্য চিদ্রে 
জমা! রাখে । ফুলের টাট্কা মধু কি রকম, তাহা বোধ হয় 
তোমরা দেখিয়াচ। এই মধু জলের মত পাতলা ও পরিষ্কার । 
এই জিনিসই চাকের জিদ্রের মধ্যে কিছুদিন থাকিয়া বাদামী 
বুডের গাঢ় মধু হইয়া দীড়ায়। ছিদ্রের,মধুর এই পরিবন্তন 
হইলে বন্মী মািরা মোমের পাত্ল ঢাক্নি দিয়া ছিদ্রগুলি 
ঢাকিয়া ফেলে । ইহাই চাকের ম |ছিদের ও ভবিষ্যতের খাবার । 
বর্ষার দিনে যখন টাট্ক। মধু সংগ্রহ করা যায় না, তখন 
মাছিরা এ-দকল ছোট ছোট ও ভাগ্ডারের দরজ। খুলিয়া খাঁওয়া-: 
দাওয়া করে। . | 
| কর্মী-আছি, সম্বন্ধ অনেক কথা বলিলাম। ইহা, চাড়া 
কর্াদের আরো অনেক কাঁজ করিতে হয়। ডিম হইতে সঙ 
সগ্ভ ঘেসকল বাচ্চা বাহির হয়, তাহার! ফুলের রেণু ও ও মধু 


মানি ও পুরুষ-মাছি ০ 


খাইতে পারে না। ছধের মত এক রকম জিনিস ছোট 
বাচ্চাদের একমাত্র খাঁগ্ভ। কন্মী মাছিরাই শরীর হইতে এই 
দুধ বাহির করিয়া বাচ্চাদের খাওয়ায় | তা ছাড়া মৌ-চাকে 
বেশি গরম হইলে ডান! ন নাড়িয়া বাঁতাস দেওরা, চকে বাচ্চা 
বা বড় মাডি মরিলে সে-গুলিকে ফেলিয়া! দেওয়া এবং রাগী 
যখন ডিম পাড়ে তখন ডিমগুলিকে যত করা-এই সকল 
কাজ কণ্তী মাছিদিগকেই করিতে হর । রাণী প্রতিদিন হাজার 
হাজার ডিম এসব করে। ন্ুতরাং জোরালো খাধার না 
খাইলে সে বাঁচে না। কন্মী মছিরাই নিজের শরীর হইতে 
দুধ বাহির করিয়। রাণীকে খাওয়ায় । 
যে মাছিদের উপরে এত কাজের ভার, তাহাদের কত 
পরিশ্রম করিতে হয় একবার ভাবিয়া দেখ । এই প্রকার 
খাটিয়৷ কল্্ী মাছির বেশি দিন বাঁচে না,__জন্মের পর প্রায়ই 
দুই মাসের মধ্যে ইস্থার! মারা যায়। কিন্তু উহাতে ঢাকের 
কাজের ক্ষতি হয় না--বড বড চাকে যেমন প্রতিদিন শত 
শত কন্ট্টী মারা যায়, তেমনি শত শত নূতন কম্দী জন্মিয়া 
তাহাদের জায়গায় কাঁজ চালায় । | 


রাণী-মাছি ও পুরুষ-মান্ছি * 


কী মাছিদের কথা বলিতে অনেক সময় কাটি ৷ গেল | 
রর তোমাদিগকে স্্রীমাচি অর্থাত রাণী এবং পুরুষ-মাছির 


২০৮ পোকামাকড়, 


কাজ-কর্থের কথা বলিব ইহাদের চলাফের! সকল বড় 
মজার। এ এ 28 রা 
চাক প্রস্তুত হইলে রাণী বড় চঞ্চল হইয়। পড়ে এবং 
সু একবার চাক পলাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু 
কম্মী মাছিরা সাধ্য-সাধনা করিয়া! তাহাকে 8 রাখে। 
শেষে সিং সে উড়িয়া পলাইয়া যায় এবং চাকে থে 
তই একটি পুরুষ মাড়ি থাকে, তাহারাও রা পিছনে ছুটিক়া 
যায়। রাজ! রাস্তায় বাহির হইলে যেমন অনেক সিপাহী ও 
পাহারা-ওয়ালা তীহার সঙ্গে চলে, রাণী বেড়াতে বাহির র 
হইলে তেমনি পুরুষ-মাচিরা তার সঙ্গে বায়। এক ঘণ্টার 
মধ্যেই রাণীর বেড়ানো শেষ হয় এবং সে. আবার চাকে 
ফিরিয়া আসে । কিন্তু পুরুষদের আর দেখা পাওয়া খায় 
না তাহারা রাণীর সঙ্গে একটু : এদিক ওদিক্‌ আনন্দে 
বেড়াইয় প্রায়ই মারা যায়। 

ইহার ছুই তিন দিন পরে রাণীর ডিম পাড়িবার সময়, 
উপস্থিত হয় সময় আসি তাছে বুঝিয়া।: কন্মী-মা ছি আগেই | 
চাকে অনেক ঘর তৈয়ার করিয়া রাখে । কয়েকটি কম্মমীকে 
সঙ্গে লইয়া রাণী প্রত্যেক ছিদ্রে এক একটি ডিম প্রসব 
করিতে গাকে। এই. রকমে, প্রতিদিন রায় ঢ্হ তিন শত 
ছপ্রে ডিম জগা হয়? পু 

মৌমাছির ডিম ফুটিতে চিল হয় না।. ছুই, তিন দা 
নি মধ্যেই ছিদ্রের ডিম হইতে এক. একটি সত *য়ো পোকার 


রাণী-মাছি ও ঠ পুরুষ-ম।ছি ৮ | | ২০৯ 


মত বাচ্চা বাহির হয়। এই সময়ে কণ্মীদের খুব পরিশ্রম 
করিতে হয়। কিন্তু ডিম প্রসব করিয়। রাণী তাহার সন্তানদের 
দিকে ফিরিয়াও চায় না। কম্মী-মাছিরাই বাচ্চাদের পালন 
করে। ফুলের রেণু ও মধু মিশাইয়। যে মিষ্ট ধাঞ্চ তৈয়ারি 
করা হয়, তাহা উহারাই প্রত্যেক বাচ্চার মুখের কাছে রাখিয়। 
খাওয়ায়। এই রকমে আট দশ দিনের মধ্যে বাচ্চারা বেশ 
বি হইয়া পড়ে । | 
ইহার পরে বাচ্চারা রান অবস্থায় আসিয়া পড়ে। তখন 
ইহারা একেবারে খাওয়া-দ।ওয়া বন্ধ করিয়। দে এবং কল্মী- 
মাছির সেই সময়ে মোমের খ্ব পাত্লা পর্দা দিয় ছিদ্রের মুখ 
বন্ধ করিয়! দেয়ু। ছিদ্রের মধ্যে বাচ্চারা এই রকমে দশ বারো 
দিন নিরিবিলি বাস করে এবং মুখের লাল। দিয়া এক রকম, 
সৃতা গ্রস্ত করিয়া নিজেদের দ্রেহগুলিকে ঢাকিয়। ফেলে । 
এই রকমে নিভুত-বাঁস শেষ হইলে, সেই ু'য়োইপোকার 
আকারের বাচ্চার; ডানা পা এবং মুখওয়াল! মৌমাছি হইয়। 
দাড়ায় । শেষে দাত দির! ছিদ্রের ঢাকৃনি কাটিয়া চাকের 
উপরে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিড়াল, কুকুর, মানুষ, গোর 
ইত্যাদি প্রাণীর! অল্প বয়সে আকারে ছোট থাকে । তার পর 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া তাহারা বড় হয়। বোলতা ও 
মৌমাছিদের মধ্যে ইহা দেখা যায় না। *শুয়ো- পোকার 
আকারের চেহারা বদ্লাইয়া মৌমাছি *: বোল্তার৷ যে | 


আকার, পায়, তাহা আর বয়সের সে বাড়ে ন্‌ 
| কু 7: 


| পোকা-মাকড় 


ঠ৫. 
সপে 
কে 


হা হউক্‌, ছিদ্র হইতে ডানাওয়ালা বাচ্চারা বাহির 
হইছে তে জা কম্মী-মাছিরা তাহাদের নিকটে ছুটিযা 
যায় এবং ছুই দিন ধরিয়া তাহাদিগকে টাটুক! মধু ও ফুলের 
রেণু খাওয়াইতে থাকে । ইহাতে বাচ্চারা গায়ে বল পাইয়া 
বেশ উড়িতে ও কাজকন্থ্ম করিতে শিখিয়! ফেলে । তৃতীয় 
(দিনে ইহাদিগকে আর যু করিবার দরকার হয় ন|। তখন 
ইহার! অন্য কম্মী-মা |ছিদেরঈ মত চাকের কাজে লাগিয়া যায় । 

এখানে মৌমাছির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার বি দিনৌম । 





পারি চির ৪৬-ডিম, পোকা। পুন্তলি। | 
ডিম, বাচ্চা ও পুভ্তলি কি রকম, ছবিটি দেখিলেই তোমরা 


বুঝিতে পারিবে। | | 
| চাক বাধার পরে ্ঃ মাসের মধ্যে রা রাণী 


ফে-সকল ডিম পাড়ে, তাহা হইতে কেবল কম্ম্মীমাডিই জন্মে। 
কাজেই ৭ অনেক মতি চাক বড় হইয়া পড়ে এবং অনেক 
(ছিদ্রে মধু জমা হয়। এই সময়ে মা্ছিদের কাহারো কোনে 
অভাব থাকে না। চাঁকের কাজ বেশ ভ [লোই চলে টি কিন্তু 
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এই সুখের অবস্থা! বেশি দিন থাকে না। তোমরা যদি কখনো 
মৌমাছির বড় চাঁক পরীক্ষ। করিবার শ্যোগ পাও, তবে দেখিবে, 
চাকের এক প্রান্তে কতকগুলি বড় ছিদ্রযুক্ত ঘর আছে। কল্টী- 
মাছির চাক বাঁধার দুই তিন মাস পরে এই সকল বড় ছিদ্র 
প্রস্তুত করে। চাক বড় হইয়া পড়িলে বাণা যে-দকল ডিম 
পাড়ে, তাহা হইতে প্রায়ই পুরুষ ও জ্্রী মাছি জন্মে । এ বড় 
খরগুলি পুরুষ ও দ্রীদের জন্যাই প্রস্কত থাকে । 

চাকের এসকল ছিদ্রে রাদী ডিম পাড়িতে আরন্তু 
করিলেই কণ্মী মাছিদের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া ঝায়। 
তাহারা তখন দিবারাত্রি সরা ও পুরত্ষ বাচ্চাদের হত করিতে 
সরু করে। এহ লময়ে বাচ্চাদের মুখের গোড়ায় ভারে 
ভারে খাবার ঢালির। দিতে হয় । আ্্রীবাচ্চারা বেশি পেটুক 
হইয় জন্মে। কম্মী-ম।ছির! নিজের শরীর হইতে দুধ বাহির 


সি 


করিয়া তাহাদের খাওয়ায় । ইহাতে বাচ্চারা শীত্র সবল 


এক রাজার রাজ্যে আর এক রাজ। রাজত্ব করিতে ইচ্ছা 
করিলে, রাঁজায় রাঁজায় লড়াই বাধে। তখন রাজা-প্রজা 
সকলকেই অস্থির হইয়। পড়িতে হয়--দেশে। একটুও শান্ছি 
থাকে না। পুরাতন র।ণীর ডিম হইতে যখন বাচ্চারা নুতন 
রাণী সাজিয় বাহির হইতে চায়, তখন চাকে ঠিক সেই রকম 


অশান্তি, দেখা দেয়। পুরানো রাণী নুতনদের ভয়ে কাপিতে 
খাকে এবং চাঁক ছাড়িয়া পালাইবার চ্স্টো করে। কর্মমী- 
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২১২ পোকামাকড় 
মাছিরা পুরানো রাণীকে অনেক: সাধ্যসাধনা করিয়া চাকে 
আটুকাইয়া রাখে এবং নৃত্তন রাণীরা ২ যাহাতে বাহির না হয়, 
তাহার জ জন্য ছিদ্রের মুখে ক্রমাগত মোম চ [পাইতে থাকে! 

কিন্তু সকল চেষ্টা ৬ যায়; নরম মোমের ঢাক্চান 
নৃতন রাণীকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না। হঠাৎ একদিন 
নূতন রাগী টাক্‌নি কাটিয়। ছিদ্রের বাহিরে আসিয়া দাড়ার 
এবং পুরানো র।ণী কয়েকটি .পুরুষ ও কয়েক হাজার কন্্মীকে 


সঙ্গে লইয় চাক ছাড়িয়া আর এক জায়গায় চাক বাঁধবার 

চ্ষ্ট করে। | রর 
নূতন রাণী, বুড়ো, -রাণীকে তাড়াইয়। কয়েকদিন বেশ 
আনন্দেই কাটায়। চাকের কশ্মীরা ইহাকেই রাণী বলিয়া 


যানে ও তাহার ৪ ভালে। ভালো খাবার গুজয়া দেয় । 
কিন্তু নুতন রাণারও এই সুখ বেশি দিন থাকে না। চাকের 
আর এক ছিদ্র হইতে আর একটি নানী বাহির হইতেছে, 
দেখিয়া সে ঝুড়ো-রাণীর মতই বিপদে পড়ে, এবং কতকগুলি 
সঙ্গী লইয়া চাঁক ছাড়িয়া পলাইয়া হ যায়। যদি কো নো 1 গতিকে 
দ্বুই রাণী যুখোমুখী হইয়া পড়ে, তবে আর রক্ষা থাকে না। 
জনের মধ্যে ভয়ানক লড়াই বাধিয়। যার এবং যতক্ষণ 
রং য়র মধ্যে একটি মারা না বার, ততগ্ষণ ঘোরতর যুদ্ধ 
চলিতে থা থা কে।" . 5 রন - 
যাহা হউক, এই রকমে একএকটি রাণী এক এক দল, 
্‌ মাহিকে সঙ্গে লইয়া পলাইলে, চাক বেশ খালি হইয়া পড়ে: 
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কখনো কখনো এই রকমে ঢাকে একটি মাছিও থাকে না; 

কন্মী-মাচিরা ডিম ও বাচ্চাদের মুখে লইয়া রাণীর সঙ্গে নুতন 
চাক বীধিবাঁর চেষ্টায় বাহির হয়। কিন্তু সকলেই নতন চকে 
পৌছিতে পারে না। কতক কন্মী জলে ডুবিয়া মরে, কতক 
হয় তত আও্)নে বু রৌদে পড়িয়া মারা যায । যদি পুরা, হন 
চাকে বাস করার স্রবিধা থাকে, তবে নৃতন রাণী রণম্ডি 
ধরিয়া ভয়ানক মারামারি আরন্ত রুরে। রাণীর এই সময়ের 
চেহারা দেখিলে ভয় হয়। সে ডানা মেলিয়। প্রত্যেক ছিদ্রে 
ঘুরিয়া নেড়ায় এবং সেখানে যোনী ও পুক্ষ বাচ্চা থাকে 
তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে। এই হতাকাণ্ডে কন্দী মাছিরাও 
যোগ দেয়। এই রকমে ভ্রী ও পুরুষেরা মরিয়া গেলে নৃতন 
রাণী পুরানো চাকের একমাত্র অধীশরী হইয়া পড়ে। পুরুষ 
মাছিরা মরিয়া যাওয়ায় কম্মীদের কাজ অনেক কমিয়া আসে, 
কারণ তখন ভারে-ারে খাবার আনিয়া পুরুষদের খওরাইতে 
হয় না। তখন কণ্্ীর। নিশ্চিন্ত হইয়া নৃতন করিরা! ঘর 
তৈয়ারি সুরু করিতে পারে এবং নানা প্রকার গাছ হইতে আট! 
সংগ্রহ করিয়া ভাঙা ঘর জোঁড়া দিতে থাকে। মারামারি ও 
হানাহানির পরে এই রকমে চাকে মারা শা ফিরিয়! আসে। 

মৌমাছির আয়ু | 

£  মৌমাছিরা বেশি দিন বাচে না। কন্মা মাছিদের 
খুব বেশি পরিশ্রম করিতে হয়! এই কারণে € দড় মাসের 


২১৪ পোকামাকড়. এ 
মধ্যে ইহারা সারা যায়। (যখন, পারশ্রম বেশি » না | থাকে, | 
তখন ইহারা তিন মাস পর্যন্ত বাচে। পুরুষ মাছিরা কখনো 


কখনো দু'মাম পযন্ত বাঁচে। কিন্তু প্রায়ই ইহারা রাণীর 
সঙ্গে বেডাইতে ঈ হইয়া মারা যায়। পুরুষ মাছি একবার 


চাক ছাড়িয়া উড়িয়া গেলে, সে আর প্রায়ই ঢাকে ফিরিয়া 
আসে নাঁ। সামির আরু বেশি। কখনো কখনো 
উজ দুই হইতে তির বশুসর পর্যন্ত সত বাচিয। থাকিতে 
দ্রেখাযায়। 


সির টাল 


| মৌমাছির দল 

প্রত্যেক দলে হাজার হাজার মাছি থাকে, কি 

আশ্চধ্যের ব্রি, কোনো মাছি নিজের দল ছাড়িয়া অন্য 
দলের চাকে যায় না এবং গেলেও সেখানে জায়গা 
পায় না চামাদের গ্রামে যদি তিন 'হাজার লোক বাস 
করে, তবে প্রত্যেক লোককে চিনিয়া রাখ! কত কঠিন, 
তাহা মনে করিয়া দেখ। কিন্তু মৌমাছিরা নিজের দলের: 
সকল মাছিকেই চিনিয়া রাখে । যদি অপর চাকের মাড়ি 
ভুল করিয়া তাহাদের চাকে আসিতে চায়, তবে পাহারা- 
ওয়াল! মাছিবা নৃতন মাছিকে তাড়াইয়। দেয়। মাহিরা ৃ 
দলের সকলকে ' 'কি-রকমে চিনিয়া রাখে, তাহা বোধ হয়, 
তোমর! জান না। হারা মৌমাছির চল -ফেরা অনুসন্ধান: 
করিয়াছেন, তাহারা বলেন, প্রত্যেক চাকের মৌমাছিদের 
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গায়ে এক এক রকম গন্ধ আছে। এই গন্ধ শুঁকিয়া 
মাছির আপনার দলের মাছিদিগকে চিনিয়৷ লয়। পরীক্ষ! 
করিরা দেখা গিয়াছে, যদি কোনে! চাকের কতকগুলি 
মাছিকে তিন চারি ঘণ্টা ধরিয়া রাখা বায়, তাহা হইলে 
উহ্থাদের গায়ের গন্ধ লোপ পায়। তখন সেই মাভিদিগকে 
ছাড়িয়া দিলে, তাহারা মহা বিপদে পড়ে। গায়ের গন্ধ 
না থাকায় নিজের চাঁকের মাছিরা তাহাদিগকে চিনিতে 
পারে না। কাজেই অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও তাহার! 
চাকে ভায়গ। পায় না। | 
তোমাদিগকে এপধাস্ত কেবল চাকের মাছিদের কথাই 
বলিলাম । ইহা ছাড়া আরো অনেক রকম মৌমাছি আছে । 
কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহই চক বাঁধিরা একত্র বাপ করে 
না। অনেকেই কুমরেপোকাদের মত পূথক্‌ বাঁম। বীধিয়া 
বাচ্চাদের লালন পারেন করে। এক রকম মাছি গার আঠা 
জোগাড় করিয়া বইয়ের আলমারির গায়ে বাসা বাঁধে,_ইহারাও 
মৌমাছি-জাতীয় প্রামী। আবার এক জাতি মৌমাছিকে 
গাছের পাতা কাটিয়া বাসা তৈয়ার করিতে দেখা যায়। 
যাহা হউক, মৌমাছির জীবনের নকল কথাই ৷ পা 
আশ্চর্যজনক । এরকম ছোট প্রাণী যে, এত বুদ্ধি খাটাইয়া 
চাক, বাঁধিয়া বাসা করিতে পারে, ইহা! | যেনএমামাদের বিশ্ব দহ 
হয়না । কিন্তু ইহার সকলি সত্য । | 


পিপীলিকা 
এইবার "আমরা পিঁপ্ড়ের কথা বলিব । ইহারা মৌ- 
মাছি ও বোলতার দলের প্রাণী, কিন্তু তাহাদের চেয়ে অনেক 
বুদ্ধিমান্। হাতী ঘোড়া বাধ ভালুক প্রভৃতি বড় প্রাণীরা 
বুদ্ধি খরচ করিয়া যাহা! করিতে না পারে, পিপ্ডেরা তাহা 
করে। এই পুথিবীতে মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণী 
পিঁপ্‌ড়ের মত বুদ্ধিমান ন্য। | | 
_. পিপৃড়েরা নিজের তৈয়ারি ঘরে দল বীধিয়া বাস করে, 
দলের উন্নতির জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করে, নিজেদের ঘর 
বাড়ী ও ছেলেপিলেদের রক্ষা করিবার জন্য শ্রুর জঙ্গে 
লড়াই কুরে। : ইহাদের ভাবা নাই বটে, কিন্তু নানা রকমে 
মনের ভাব পরস্পরকে জানাইতে পারে । আমরা যেমন 
গোরু পুষিয়। তাহার দুধ খাই, ইহারাও তেমনি এক রকম 
| টি কী সেগুলির নিকট হইতে মিষ্ট খাস আদায় 
করিয়া লয়। আবার দুই এক রকম পিঁপড়ে আমাদের 
মত ঢাঁষআাবাদও করে। ইহারা ঘাসের ছোট বীজ মুখে 
করিয়া বহি আনে এবং তাহা বুনিয়া শস্য উৎপন্ন করে। 
স্বতরাং সাধারণ বুদ্ধিতে পিপ্ড়েরা | ানুধের চেয়ে খুব 
কম নয়। টি ্ 


ভালো অতসী-কাঁচ দিয়া দেখিলে পিঁপড়েকে যেরকম 
দেখায় এখানে তাহার একটা 
ছবি দিলাম । ছবিতে পিপ্ডের 
বুক ও লেজের জোড়ের 
জায়গায় বলের মত দুইটি, 
পি আছে। ইহা গিগ্ডের 
দেহের প্রধান চিহ্ত 1 কোনো 
কানো পিপড়ের দেহে এ-রকম 
সা মাত্র পি থাকে । 
মৌমাছি ও বোলতার মতই 
| চির ১৭--পিন্ড। পিঁপ্ড়েদের মাধ্য স্্ী- পুরুষ ও 
কন্মী এই তিন জাতি আছে। স্ত্রী ও কর্মী পিপাড়ের 
লেজের অংশট! প্রায়ই ছয় থাক আংটি জুড়িয়। প্রপ্তত হয় । 





পুরুষদের লেজে সাত থাক আংটি থাকে । কিন্তু ইহাদের 
সকলেরি ছয়খান্] লম্বা পা এবং মাথায় একজোড়া শুয়ো 
থাকে । পিঁপ্ড়ের শুঁয়ো বোলতা বা মৌমাছির ৭ 'যোর মনত 
শয়। আমাদের হাত ও পা যেমন কতকগুলি ছোট ও 
বড় খণ্ড খণ্ড অংশ জুড়িয়া প্রস্তুত, পিপ্‌্ডের শুয়োও ঠিক 
সেই, রকম | রে খ্ি জুডিয়া প্রস্তুত হ হর ॥ মৌমাডিদের 


উর পায়েও না তাহাই দেখা যায়। গায়ে মাথায়: রী / 
স্টায়োতে ধুলি মা টি বা অন্য কোনো আবচ্জনা লাগিলে, 
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উহার পায়ের চিরু দিয়া তাহা ঝাড়িযা ফেলে। তোমরা 
যদি কিছুক্ষণ কোনো পিপ্ড়ের চলা-ফেরা লক্ষ্য কর, তবে 
দেখিবে, সে মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া! পা দিয়। শু'য়ো ঘসিতেছে।। 
শরারের মল! মাটি ছাড়াইবার জন্যই উহ্ারা এ-রকম করে ॥ 
গোরু যেমন জিভ দিয়া বাছুরের গা চাটে ও গায়ের মরল। 
ছাড়াইয়! দেয়, পিপড়েরা সেই রকমে পরস্পরের গায়ে প| 
বা শুয়ে বুলাইয়া শরীরের ধুলা মাটি পরিষ্কার করে। 
এখানে পিপ্ড়ের মুখের একটা বড় ভৰি দিলাম? 
দেখ, কি বিশ্রী মুখ! অস্য পতঙ্গের মুখ কতকটা ছু'চলো, 
কিন্তু পিঁপড়ের মুখ একবারে 
চেপটা এবং চোখ দুপ্টা নিতান্ত 
চোট। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, 
২ এত ছোট চোখ লইয়! উহাারা কি 
চিৎ ৮২ পিপডের মাধ ।  করিরা, চলা-ফেরা করে। মাটির, 
তলায় অদ্ধকারে পিঁপ্‌ড়েরা যখন ঘর দুয়ার প্রস্তত করে, 
নন চোখের দরকারই হয় না, শু'য়ো দিয়া সব জিনিসকে 
এ উহার কাজ চালায়। চোখের দরকার হয় না 
বলিয়াই পিপড়েদের চোখ এত ছোট হইয়াছে! 
_পিপ্ড়ের শুঁয়ো বড় আশ্চর্য্য জিনিস। চোখ নাক 
ও কান দয দয়া আমরা যে-মব কাজ, করি, অস্তবত উহারা 
শু *য়ো দিয়াই সেই সকল. কাজ চালায়। সুতরাং বলিতে 
হয়, পিপ্ড়ের চোখ কান ও নাক এই তিন ইন্দ্রিযই শু য়োতে 








পিপীলিকা ২১৯, 


আছে। কোথাও এক কণ।! চিনি পড়িয়া থাকিতে দেখিলে 
পিপড়ের! কি করে তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াচ। সে 
ছুটিয়া গিয়। বাসায় খবর দেয়। তার পরে দলে দলে 
পিঁপড়ে গর্ভ হইতে বাহির হইয়া গিষ্ট খাইয়া! ফেলে ব। তাহা 
বাসায় বহিয়া লইয়া বাঁয়। পা সারার মত কথ! 
বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না, সন্তবত তাহার! 
শুয়ো নাড়িয। দলের পিপড়েরের কাছে খবর দেয়। পথে 
চলিতে চলিতে দুইটি পিপড়ে মুখোমুখি হইলে, তাহারা 
নাডাইয! কি রকমে শুয়ো নাড়ানাডি করে, তোমরা তাহ 
দেখ নাই কি? সম্ভবত এই রকমে শুয়ে। নাডিয়াই, তাহারা 
পরস্পর আলাপ করে এবং দলের পিঁপড়েদের চিনিয়া লয় । 

_পিঁপড়ের মুখের চোয়াল দুইটি করাতের মত কি-রকম 
ধারালো তোমরা হয় ত তাহা দেখিয়া । ডেয়ে। পিপড়ের! 
এই রকম দাত দিয়া কামড়াইয়া ধরিলে রক্তপাত করিয়। 
দেয়। ছাড়াইস্জে গেলে প্রায়ই ইহাদের গলা ছিঁড়িয়। যায়, 
কিন্তু তবুও কানড় ছাড়ে না। মাটি কাটিয়৷ ঘর প্রস্তুতের 
সময়ে ইহারা এ দাত জোড়াটা খুব কাজে লাগায় । বখন 
পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাধে, তখন ইহারা এ দাত দিয়াই 
শত্রুকে: কামড়াইয়া মারিয়া ফেলে । কিন্ত ইহাই পিঁপড়েদের 
আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র নয়। কোনো কোনে) পিঁপড়ের 
লেজের শেষে হুল আছে। কাঠ-পিপড়ে দাত দিয় 
কামড়াইয়া শরীরটাকে বাকাইয়া ফেলে এবং ক্ষত স্থানে, 
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ব্ষষুক্ত ভুল বসাইয়া দেয়। যে-দকল গিপড়ের বুক ও 
লেজের জোড়ের জায়গায় ছুইটা করিরা বলের মত পিগু 
থাকে প্রায়ই তাহাদের পিছনে ভল দেখা যাঁয়। এই সকল, 
পিপড়েই বিষাক্ত; ইহারা কামড়াইলে ভয়ানক ভালা 
বন্রণাহয়। | 

দাত দিয়া আমরা খাবার চিবাইয়া খাই, কিন্তু পিপ্ড়েরা 
অন্মুখের এ দুটা দত দিয়া রা খাবার চিথায় না। 
চিবাইনার জন্য ভিতর দিকে এক জোড়া ছোট দাত আছে 
এবং জিভও আছে । মিষ্ট জিনিস, ফল এবং ছোট পোকা 
মাকড় পিঁপ্ডেদের প্রধান খান্ভ। খাদ্য টা খণ্ড খণ্ড 
করিবার সময়ে উহারা সেই সীড়াসির মত দাত জোড়াটা 
ব্যবহার করে; কিন্তু খাগ্ভ মুখে দিবার পরে তাহারা 
ভিততরকার দাত ও জিভ ছাড়া আর কিছুরই ব্যবহার করে না। 
অনেক পতঙ্গেরই ডানা থাকে, কিন্তু সকল পিঁপ্‌ড়ের 
ডানা হয় না। ইহাদের মধ্যে যাহার! স্ত্রী এবং পুরুষ, কেবল 
তাহাদেরই শরীরে ডানা দেখা যায়। কণ্ী পিঁপ্ড়েদের 
ডানা নাই। তোমর! | ঘরে বাহিরে যে-সর পিঁপ্ড়েকে ঘুরিয়া, 
বেড়াইতে দেখ, তাহাদের সকলেই, কন্মী। রা 
ডানা নাই। | .. ক এ এ 
কর্মী, পিপড়েদের মধ্য অনেক কাজের ভাগ আছে। 
কেহ বাসায় পাহারা দেয়, কেহ, সৈনিকের কাজ করে, কেহ 
ঘর বনায়, কেহ বাহির হইতে খাবার জোগাড়, করিয়া আনে, 


পিপীলিকা হত 
কেহ-বা শিশু সস্তানদিগকে লালনপালন করে। তোমরা 
বদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে পিঁপ্‌ডের গাদর অসংখ্য পিপ্ড়ের 
মধ্যে কতকগুলির আকার বড় দেখিতে পাইবে, ইহাদের 
মাথাগুলো যেন শরীরের তুলনায় অনেক বড়। ইহার 
সৈনিক পিপ্ডে। অন্য পিপ্ড়ের সঙ্গে যখন লড়াই বাঁধে 
খন উহার! মন্ক্ মাথার ধারালো দাত দিয়া লড়াই করে 
ঠা কম্মীরাই ছোট আকারে জন্মে। ভ্্রী ও রে 
পিপ্ড়ের আকার কিছু বড়, কিন্তু ই ইহারা এায়ই গঞ্জ ভাড়িয! 
বাহিরে আসে না। 
পিঁপ্ড়েরা কি খাইয়া বঁচিয়া থাকে, তোমরা জান 
কিঠ এক কথায় বলিতে গেলে ইহারা সর্ববভূকৃ। মাছ, 
মাংস, ফল-মূল, চাল, ভাল, ঘি, তেল, মিষ্টি, টক্‌ কিছুই 
ইহাদের অখান্য নয়। একবার একটা প্রীটি মাচ মাটিতে 
ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। পাঁচ গিনিটেই দুলে দলে 
লাল পিপ্‌ড়ে আপিয়া মাছটি কয়েক ঘণ্ট!র মধ্যে খাইয়া শেষ 
করিয়াছিল । মাছের কেবল কীট! কয়েকটি পড়িয়াছিল । 
ফড়িং ব বা অপর পোকা-মাকড় আধমরা হইয়া মাটিতে পড়িয়। 
থাকিলে, পিঁপ্ড়ের দল তাহা কি রকমে খাইয়া ফেলে দেখ 
নাই কি? কেবল নিজের খাওয়া নয়,-বাচ্চাদেকর এবং 
বাসায়, থাকিয়া যাহারা কাজ করে, তাহর্দের খাওয় বার 
্ি জন্যও ইহারা খাগ্ত মুখে করিয়া বাসায় লইয়া যায়। 
- মৌমাছিদের মত পিঁপ্ডেদেরও গলার নীচে থলি থা থা 





২২২ পোকা-মাকড়, 


নিজের পেট ভরিলে ইহার খান্য চিবাইয়া এ থলিতে ভরিয় 
রাখে। তার পরে উহা উগ্লাইয়া বাচ্চাদের বা কম্ীদের 
শুয়োজন-অনুসারে খাইতে দেয়। ইহা বড়ই আশ্চা 
ব্যাপার! আমাদের এক এক সমাজে হয় ত আট দশ 
হাজার লোক থাকে । ইহাদের মধ্যে ধনী ও গরিব ছুই 
ব্রকমেরই লোকই দেখা যায় । কিন্তু ধনীরা সহজে গরিবদের 
সাহাধ্য করে না। তাহার নিজের ছেলে-মেয়ে ও আতীয় 
স্বজনকে লইয়] সুখে থাকিতে চেষ্টা করে। কিন্তু পিপ্ড়েদের 
মধ্যে এই ভাবটি একেবারে নাই । বনু কষ্টে কিছু খাবার 
সংগ্রহ করিয়া পিঁপ্ড়ের! যখন বাসার দিকে ছুটিয় চলে, তখন 
পখের মাঝে যদি নিজের দলের কোনো পিপ্ড়ে শষ়ে! নাড়িয়া 
খাবার চার, তবে তাহারা তখনি গলার থলি হইতে খাবার 
উগ্লাইয়। ক্ষুধার্ত পিপৃড়েকে খাওয়াইতে থাকে । এই রকম 
ব্যবস্থা জা কাছে বলিয়াই, পিপ্ড়েদের সমান্তের কাজ সুন্দরভাবে 
চলে। যাহার! খাবার সংগ্রহ করে, তাহারা সেই খাবার 
মা সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়। যাহারা ঘর 

তয়াব্ধি করে, তাহারা কেবল নিজের জন্য ঘর তৈয়ারি করে 
| না, দলের সকলেই যাহাতে স্খে থাকিতে পারে, সেই দিকে 
নজর, রাখে। যাহারা সিপাহী বা. পাহারাওয়ালার কাজ, 
করে, তাহারা দলের প্রত্যেককে রক্ষা করিবার জন্য শত্রুদের 
সঙ্গে লড়াই, করে। যাহাদের হাতে সন্তানপালনের ভার 
আছে, তাহারা, সব কাজ ফেলিয়া দিবারাব্রি বাসার, মধ্যে 


_ পিঁপড়ের বাসা ৮.8 
থাকে এবং সর্বদা ডিম ও বাচ্চাদের খোজ-খবর লয়। 
এমন সুব্যবস্থা এক মানুষের সমাজ ভিন্ন অন্য প্রাণীর সমাজে 
দেখা বায় নাঁ। 


্ঞ 


টি ততরটা বোধ হয় তোমরা দেখ নাই । বাগানের 


] 
মধ্যে বা মাঠে পিঁপ্ডেরা ভিতর হইতে মাটি চন লয়া যে বাসা 
প্রস্তুত করে, তাছা খুঁডিয়া দেখিযো। পিপ্ড়ের বাসা চিনিয়া 
লওয়া কঠিন নয়। একটু নজর রাখিলেই তোমরা! ০ 
না মাঠের এক এক জায়গায় কালে! বালাল পিপ্ডের! 
গঞ্জ হইতে দাতে করিয়া একটু একটু মাটি উগাইয়া তাহা 
গর্ভের মুখে গোল্সাকারে সাজাইয়া রাখিতেছে । পিঁপ্ডেরা 
এই রকমে যে, কণা কণা মাটি উঠায়, তাহাতে গঞ্জের মুখের 
চারিদিক্টা যেন প্রাচীর দিয়া ঘেরা হইয়া পড়ে। তোমরা 
বদি এই রকম পিপ্ড়ের গর খুঁজিয়া পাও, তবে সেখানে 
খড়িলে মাটির ভিতরে উহাদের বাসা দেখিতে পাইকে। | 
_- পিপ্ড়ের বাসা বড়ই অদ্ভুত । ঘরের পর ঘর থাকে- 
থাকে মাটির ভিতরে সাজানো দেখা যায় বাওয়া-আসা 
এবং চলাফেরার জন্য অনেক পথও সেই বাসার তি ভতরে থাকে। 


রাজাদের বা বড়লোকদের বাড়ীর ঘরগুলি বেশ সাজানো 


২৪ পোকা: মাকড় 


এরি ৃ 


গুছানো থাকে মার সেপ্ুলিতে প্রায়ই কেহ ঝাস করে না। 
মিশ্র সকল ঘরই পূর্ণ [দেখিতে পাইবে । কোনো ঘরে, 
কর্ম পিগ্‌্ড়েরা ডিমগুলিকে য়ে রাখিয়া পাহারা দেয়। 
শুয়ো, পোকার আকারে যেসকল বাচ্চা বাসায় থাকে, কোনো 
ঘরে তাহাদের যত করা হয়। সেখানে অনেক কম্মী-পিঁপড়ে 
গা চাটিয়া বাচ্চাদের শরীরের ধূলা-মাটি সাফ করে এবং গলার 
খলিতে খাবার বোঝাই করিয়! আনিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে 
থাকে । কোনে! ঘরে হয় ত, পুন্তলি-মবস্থার বাচ্চারা নিজের 
মুখের লালায় প্রস্ুত সুতা দিয়। আপাদমস্তক ঢাঁকিয়া মডার 
মত পড়িয়া থাকে, এবং শত শত কল্মী-পিপ্ড়ে পুন্তুলিদের 
গায়ের মলা-মাটি মুছিয়া যত্ু করে। | 
বাসার উপর ও মাঝের তলার ঘরগুলিতে এই সকল 
| কাজ ঢলে, এবং মকলেই ব্যস্ত হইয়৷ নিজেদের কর্তব্য করিয়া 
ষায়। ওকানে উপর- ওয়ালার তাগিদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়! 
ময় নষ্ট করে না। | | 
বাসার নীচের তলাট। অনেকটা নিরিবিলি। ইহাই 
পিঁপ্ড়েদের রাণীর অন্দর মহল। কণ্ীদের মুখ হইতে 
খাবার লইয়। আহার করা এবং ধারাবাহিক ডিম-পাড়াই 
রাণীর কাজ। আমাদের রামীর যেমন আনেক দাস-দাসী ও 
সহচরী সঙ্গে থাকিয়া রাণীর: হুকুম তামিল করে, পিপ্ড়েদের 
রাধীর সঙ্গেও সেই রকম অনেক, সঙ্গী ঘুরিয়া বেড়ায় 
পি প্ড়েদের রাণী সৌখীন্‌ নয়; কাজেই তাহার মন. 


স্ত্রী ও পুরুধ পিঁপ্ড়ে ২২৫. 
জোগাইবার জন্য সন্দীদের বিশেষ খাটিতে হয় না। অন্দর 
মহলের ঘরে ঘরে বেড়াইয়া রাশি রাশি ডিম পাড়াই রাণীর 
একমাত্র সখ্‌। ডিম পাড়িবা-মার রাণীর সঙ্গীরা! সেগুলিকে 
মুখে করিয়া পৃথক ঘারে যত্র করিয়া রাখিয়া দেয়। পাছে 
ডিম নষ্ট হইয়! যায়, এই ভয়েই অনেক কন্মী পিঁপড়ে সর্দদদ 
রাণীর পিনে ঘুরিয়া বেড়ায় । | 


শা রগ প্রাক সপ এজ পিসি 


সাও পুরুষ পিপ্‌ড়ে 

রাণী প্রথমে কেবল কম্মমী পিঁপ্‌ড়ের ডিম এসব করে | 
ইহা শেষ হইলে দে কিছুদিন ধরিয়| স্ত্রী ও পুরুষ পিপ্‌ড়ের 
ডিম পাড়িতে থাকে । এই ডিঃ [গুলির আকার ছা 
যাহা হউক, সেগুলি হইতে সম্পূণ আকারে পিপ্ড়ে বাহির 
হইলে বাসার সকলেছ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। জী ও পুরুষ 
পিপ্ড়ের ডানা কে। তাহারা জন্মিযাই গঞ্ডের বাহিরে 
আসিবার চেষ্টা করে। কন্ী পিপ্ড়েরা জোর করিয়। 
তাহাদিগকে গর্তের মধো ধরিয়া রাখে । কিন্তু মৌমাছির 
চাকে যেমন জ্্রীমাছিদের মধ্যে ক্রমাগত ঝগ্ড়াঝীটি চলে, 
ইহাদের মধ্যে তাহ! দেখা যায় না। স্ত্রী” পুরুষ এবং কর্মী 
সকলে মিলিয়া মিশিয়া বাস করে ৯ 
যাহা হউক, বাসায় স্ত্রী ও পুরুষ পিঁপ্‌ড়ের নংখা। যখন 
বেশি হইয়া পড়ে, তখন কন্ষ্নীরা তাহাদিগকে আর আট্কাইয়া। 


9. 


২২৬  পোকা-মাকড় 

রাখিতে পাঁরে না । শেষে হঠাৎ এক দ্রিন গণ্ড ছাড়িয়া দলে 
দলে উপরে উঠ্ভিতে আরম্ভ করে। পুরুষ পিঁপ্ড়েরা একবার 
উপরে উঠিলে আর গর্ডে ফিরিয়া আসে না। কিছুক্ষণ 
উড়িলেই তাহাদের ভানা খসিয়া বায় এবং অনেকেই মরিয়া 
যায়; আবার কতকগুলিকে পাখী, ব্যাড, রে কাছে 
পাইয়া খাইয়া ফেলে । ডাঁনা-ওয়ালা অনেক স্ত্রীপ্পিপ্ড়েরও, 
এই রকমে অপমৃত্যু হয়। কিন্তু কন্মীর! উরি 
রে টিনা টং তাহারা দলের নি রি দেখিলেই | 
রে ধরিয়া যাকে গর্ডের ৫ লইরা যায়। ৫ 
পর শ্্রীরা আর গর্তের বাহিরে আসে না। গর্ভের ভিতরে 
গিয়া উহাদের প্রত্যেকেই একএকটি রাণী হইয়া দাড়ায় এবং 
ডিম পাড়িতে স্থুরু করে। বে-সকল স্ত্রীপিপ্ড়ে উড়িতে 
 উড়িতে গর্ভ হইতে দুরে আসিয়। পড়ে, কম্মীরা তাহাদের 
সন্ধান পায় না। ইহারা নিজেই নিজেছের ডানা কাটিয়া 
ফেলে এবং পরে একটি ছোট গর্ভ খুঁড়িয়া সেখানে ভিম 
পাড়িতে আরম্ত করে। এই রকমে কখনো কখনো 
পিপ্ড়েদের এক একটা নুতন বাসার স্থষ্টি হইয়া পড়ে। 


* পিঁপ্ড়ের বাসাত্যাগ 
. পক জারগায় বহুকাল বাস করিলে, তাহা ক্রমে বাসের 
অনুপযুক্ত হয় । তখন হয় ত মড়ক বা অন্য কিছু উত্পাত 
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দেখা দিয়া সেখানকার লোকজনকে দেশ-ছাড়া করে। 
আমাদের দেশের অনেক পুরান গ্রাম ও নগর এই রকমে 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে । হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান বাজাদের 
বাজধানী গৌড় এক সময়ে খুব বড় সহর ছিল ।, ইহা (বোধ 
য় তোমরা ইতিহাসে পড়িয়া । কিন্তু এখন তাহা জনশূন্য 
ঘোর জঙ্গল । গৌড়ের বড় বড় শ্রন্দর বাড়ী তাঙিয়া চরিয়া 
মাটির সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে । এক সময়ে ভন্কানক মড়কের 
ভয়ে লোকজন দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছল বলিয়াই গোৌড়ের 
এমন হুদদশ।। পিপৃড়েরা মাটির নীচে ধে সকল নগরের মত 
বাসা বানায়, তাহাতে উহার! চিরকাল থাকিতে পারে না। 
বাসের একটু অন্ুবিধা রা বাকোনো রকম মড়ক দেখা 
দিলে, তাহারা বাসা ছাড়ির নূতন জায়গায় বাসা তেয়ার 
করে। তোমরা এই রকম বাসা-ভাড। পিঁপ্ড়ের দল দেখ 
নাই কিছু বাসা ভাতার সময়ে অসংখ্য পিঁপড়ে সারি 'বাখিয়া 
শুতন জায়গার দিরে চলে । বাসায় ধেসকল ডিম, বাচ্চা ও 
পুস্তলি-পিঁপ্‌ড়ে থাকে, সেগুলিকে তাহারা ফেলিয়া যায় না। 
তোমরা যদি লক্ষা কর তবে প্রত্যেক কম্মী পিপ্ড়েকে তখন 
একএকটি সাদা জিনিস মুখে লইয়া চলিতে দেখিবে। এ 
_জিনিসগুলি পুভ্তলি-পিপ্ড়ে। পুভ্তলি-অবস্থায় প্রিপ্ড়ের বাচ্চা 
মড়ার মত পড়িয়া থাকে, এজন্য সেগুলিকে যু করিয় লইয়া 
যাইতে কম্মীদের কেনো কষ্ট হয় না। ডি, 
আমরা এপধ্যন্ত মাটির তলাকার তন কথা 


২২৮ পোকামাকড় 
বলিলাম । পৃথিবীতে প্রায় তিন হাজার রকমের পিপ্ড়ে 
আছে। ইহাদের সকলেই মাটির তলায় বাস করেনা। 
কেহ গাছের শুকনো ডালে ছিদ্র করিয়া ঘর বানায়, কে 
গাছের শুকনো পাত! একত্র করিয়া বাসা বাধে। আবার 
কেহ আমাদের ফকির ও অন্ন্যাসীর মত পথে পথে ঘুরিয়া 
বেড়ায় এবং যেখানে-খুমি-সেখানে বাঁস করে,--ইহাদের স্থান 
বা অস্থানের জ্ঞান নাই । এই তিন হাজার পিপ্ড়ের জীবনের 
কথা মোটামুটি এক রকম হইলেও, তাহাদের চালচলনে 
অনেক পার্থকা আছে। কাজেই ইহাদের একটু একট 
পরিচয় দ্রিতে গেলেও একখান! প্রকাণ্ড বই লেখা দরকার 
হয়। আমরা এখানে অন্য পিপ্ড়েদের কথা না বলিয়! 
আমাদের বাংল! দেশের কয়েকটি পিঁপ্ড়ের কথা বলিব। 

রি বাংলা দেশের পিঁপ্ন্ড় 

প্র | 08 যে-সব, পিপ্ড়ে দেখিতে পঃই তাহাদের মধ্যে 
মোটামুটি,-- ) তেঁয়ে (২) স্ুড়ন্থড়ে বা. ধাওয়া (৩) কাঠ- 
পিপ্ড়ে বা. মেখেল (৪) লাল পিপ্ড়ে--এ এই চারি জাতি 
দেখা যায় | 
... ডেঁয়েদের দাত খুব বড ও ধারালো কিন্ত হুল থাকে না। 
কাঠপিপ্‌ [ডের হইল ও দত দ্ুইই আছে,-_ইহার। ভয়ানক 
ব্ষা স্। ধাওয়া ব 1 সুডনড়ে পিঁপ্‌ড়েরা বড় ভালোমানুষ ! 
তাহাদের দাত বড় নয় এবং হুলও থাকে না। এ 
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ভোমরা জিয়ে এবং লাল ক্ষুদে পিঁপ্ডে নিশ্চয়ই 
_দেখিয়াছ । ইহারা ভয়ানক রাগী ও বিষাক্ত । ডেয়ে, কাঠ- 
পিঁপ্‌ড়ে এবং স্ড়গুড়ে পিপ্ড়েরা প্রায়ই একা একা খুরিয়া 
বেড়ায়, কিন্তু জিয়ে ও ক্ষুদে পিপ্ড়েরা ভ্বাহা করে না । 
ইহারা দল বাঁধিয়া চলাফেরা করে। জান্ত কেঁচো বা আধ. 
মরা কডিং শিকার করিবার জন্য যখন জিয়েরা সার বাঁধিয়া 
চলে তখন মনে হয় যেন, তাহারা যুদ্ধ করিতে চলিয়াছে। 
শিকারের সময়ে সত্যই ইহারা যুদ্ব-দজ্জা করিয়া চলে। 
সম্মুখে সৈনিক ও দূতেরা থাকে । তাহারা একটু আগাইয়া 
গিয়। কোথায় শিকার আছে বা কোথায় বিপদের সন্তাবনা 
তাহ! জানিয়। লয় এবং সেই খবর দলের পিপ্ড়েদের জানায়। 

রান্নাঘরে ও ভাড়ার্ঘরে জিয়েদের উত্পাত বেশি। 
হাঁড়ির ভিতরকার ভাজা মাচ পধান্ত ইহারা খাইরা ফেলে। 
্থাদদের অত্যাচার শ্ুইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বাড়ীর' মেয়েরা 
দু একটা পিগুড়েকে আধ্মরা করিয়া মটিতে ফেলিয়। 
রাখেন । কয়েক মিনিটেই দলের দুই চারিটি পিঁপ্ড়ে সেখানে 
আনিয়া দাড়ায় এবং শুয়ে দিয়া আহত পিপ্ডেকে পরীক্ষা 
করে। যখন দেখে সঙ্গীরা সত্যই মৃতপ্রায়, তখন তাহারা 
ভয় পাইয়া গণ্ডের সকল পিপ্ড়েদের বিপদের কথ! জানায়। 
ইহার পরে অনেকক্ষণ কোনো পিঁপ্ড়েই * গাণ রর এ 
টি না। 
- ব্রাী পি পড়ে তোমর! দেখ নাই কি? ইহারা জি য়েদের 
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চেয়ে ছোট, সিস্ব কম কামড়ায় না। ইহারাও একা চলে 
না। বর্ষাকালে দিনের বেলায় যর্দি একট! কেঁচো গর্ভের 
উপরে উঠে, তবে রাস্তীর দল তাহাকে আক্রমণ করিয়া খাইয়া 
ফেলে বা খ€ড খণ্ড করিয়া বাসায় টানিয়া লইয়া যায়। ইহার! 
জি'য়েদের মত মাটির উপরে চলিতে ভালবাসে না; মাটির 
তলায় সুড়ঙ্গ করির। সারি বাঁধিয়া চলে এবং মাঝে মাঝে 
উপরে উঠিবার পথ রাখে ।, বুির পরে ইহার! বাসার ভিতর 
হইতে অনেক মাটি তুলিয়! গর্ভের মুখে আল্‌ বাঁধে । 
তোমরা গাছের লাল পিঁপড়ে নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। 
এই পিঁপড়েদের কেহ লাসা কেহ-বা নাঁল্দো বলে। 
বাগানের কল! পেঁপে আম প্রভৃতি বড় বড় গাছেই ইহাদের 
প্রধান আডঢা। সাধারণ পিঁপড়ের চেয়ে উহারা আকারে, 
বড়, পা ও শুয়ে বেশ লম্বা । বুক ও লেজের জেডড়ে কেবল 
একটি “বল? অর্থাৎ পিগু আছে। ইহাদের লেজে ভুল নাই। 
কিন্তু দাত সাঁড়াসির মত জোরালো । তোমরা যদি কোনো 
নাল্সো পিঁপড়েকে বিরক্ত কর, তবে সে গু'য়ো উচু করিয়া 
তোমাকে কামড়াইতে আসিবে । কামড়াইলে মনে হয় যেন, 
কামড়ের জায়গাট! আগুনে পুডিয়া | গেল। ইহারা দত দিয়া 
কামড়াইয়া কামড়ের জায়গ।য় একরকম পাত্লা জিনিস ঢালিয়া 
দেয়। ইহাই তাহাদের বিষ। লেজের দিকে একটা ছিদ্রে বিষ 
থাকে। কিন্ত ই মারাত্মক বিষ নয়। গায়ে লাগিলে কিছুক্ষণ 
খুব কষ্ট দেয়, তার পরে জালা-ঘন্ত্রণা কমিয়া যায়। 


... বাংলা দেশের পিপ্ড়ে ২৩১ 

নাল্সো পিপড়ের বাপা হয় ত তোমরা বাগানের 
গাছপালার দেখিয়াছি । গাছের যেসকল সরু ডালে বেশি 
পাতা থাকে, তাহারি কতকগুলি তাজা পাতা মাকড়সার 
জালের মত সুতা দিয় জড়াইয়৷। ইহারা বাসা বাঁধে। | 
পাতাগুলি কিছুদিন বেশ তাজা খাকে, কিন্তু পরে শুকাইয়া 
যায়। এই রকম পাতার ঘরে নাল্সো পিপড়েরা ডিম, 
বাচ্চা ও খাবার বোঝাই করিয়া বাদ করে। যদি বাঁসার 
কাছে কোনো গোলযোগ হয়, তবে তাহারা ধলেশ্শলে ঘর 
হইতে বাহির হইয়] লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হয় এবং 
সারে-সারে ধাড়াইয়া শুয়ো নাঁড়িতে থাকে। | 
নাল্‌সো পিঁপড়েরা কি রকমে বাস| বাঁধে তাহা বোধ 

হয় তোমরা জান না। ইহা বড়ই মজার। দীতি দিয়া 
ধরিয়া ইহার! প্রথমে কতকগুলি কচি পাতাকে বাঁকাইয়! 
ফেলে । কিছ্য ত্বাজা পাতাকে একবার বীঁকাইনল তাহ। 
বেশি ক্ষণ বাঁকিয়া থাকে না; ১) একটু পরেই আবার সোজা 
হইয়া উঠে। কাজেই এই সকল পাতা দিয় স্থায়ী রকম ঘর 
্রস্কত করিতে হইলে, সেগুলিকে কিছু দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে 
হয়। মাকড়সা! বা গুঁটিপোকারা যেমন শরীরের লাল! 
দিয়া সূতা প্রস্তুত করিতে পারে, এই পোকারা তাহা 
পারে না। কিন্তু ইহাদের বাচ্চারা এক রক সুত! তৈয়ার 
করিতে পারে।  পিপড়েরা পুস্তলি-অবস্থায় এই সুতায় : 
সর্ব শরীর টাকিয়া ধুম দেয়। যাহা হউক, নাল্সো 


২৩২... পোকামাকড় 


মির বাঁদার পা 'তাগুলিকে সূতা দিয়! বাধিয়া ৪ 
জন্য তাহাদের বাচ্চাদের রি লয়। ঘর বাঁধিবার সময়ে 
কম্মী পিঁপড়েরা এক একটা বাচ্চা মুখে করিয়া বাঁকানো 
পাতার কাছে লইয়া যায়। বাচ্চারা জল হইতে লাল। বাহির 
করিয়া যেমন সর সৃত। প্রস্তুত করিতে থাকে, তেমনি অপর 
কমা পিঁপড়েরা সেই সত! দিয়া পাতাগুলিকে বেশ শক্ত 
করিয়া জড়াইয়! ফেলে । না'ল্সৌ পিঁপড়ের। কেমন ফাঁকি 
দিয়া ঘর বাঁধে, একবার ভাবিয়! দেখ। এমন ফন্দি মানুষের 
মাথাতেও হঠাত আসে না। 
নাল্‌সো পিপড়েরা সববভুক্‌ প্রাণী। শুয়োপোক 
ফড়িং, গোব্রে পোকা, প্রজাপতি প্রভৃতি সকল রকম ছো 
প্রাণী শিকার করিয়া ইহারা বাসায় আনে এবং তার পরে 
পরমানন্দে সেগুলি সকলে ভাগ করিয়া আহার করে। 
আমাদের বাড়ীতে ভাগার ঘর আছে। . এই ঘরে আমরা 
কেবল খাবার জিনিস জড় করিয়। রাখি । | নাল্সে! পিঁপ্ড়েরা 
খাবার রাখিবার জন্য গাছের পাতা দিয়া ভীপ্ডার ঘর তৈয়ার 
করে। এই ঘরে তাহার! বাস করে না, খাবার জিনিস 
রাখিয়া ঘরের চ।রিদিকে পাহারা দেয় । | 
. পিঁপ্ড়েদের গোর . 
ূ আমর! গরু পুষি এবং ঘা খড় খাওয়াইয়া: ত হাদিগকে 
যত্ব করি। তার পরে তাহারা বাচ্চা প্রসব করিয়া 


কা, 
ট 


এ 


_ পিঁপ ডেদের গোর ২৩৩ 


আমাকে দুধ দেয়। পিপড়েরা দুধ খাইবার জন্য গরুর 
মত করিয়া এক রকম প্রাণী পৌষে--কথাটা আশ্চথ্য 
হইলেও সম্পূর্ণ সত্য। নাল্সো ও ডেঁয়ো পিপড়েদেরই 
গরু পোব স্বভাব বেশি দেখা যায়। | 

বর্ধার এবং শীতের শেষে যে সবুজ রঙের 
পোকা প্রদীপের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তোমর! তাহ 
বোধ হয় দেখিয়াছ। কপি গোলাপ শশা নূলা প্রভৃতি 
গাছের পাতাতে এই জাতীয় অনেক পোক 1 দেখ! যায়| 
ইহাদের সকলেরি রঙ যে সবুজ হয়, তাহা নয়। এই জাতীর 
মেটে ও কালো রঙের পোকাও দেখা যায় । অনেক 
জায়গায় এই পোকাকে জাবপোকা বলে। নাল্সো 
পিঁপড়েবা প্রায়ই জাবপোকার ডিম আনিয়া বাসায় পালন 
করে। আমরা যেমন গোরু পালন করি, ঠিক সেই রকম 
যত্তেই উহ্ারা পৌকো পালন করে। ডিম যাহাতে নষ্ট 
না হয়, ৪ রি বাচ্চারা যাহাতে রা খাবার পায় 


শ্রেশু। 


€স্ছি 


এ টা টি সির রঃ নজর থাকে । তাহারা 
কিসের জন্য এত যত ও চেষ্টা করিয়া পোকা পোষে, তাহা 
বোধ হয় তোমরা এখনো বুঝিতে পার নাই। আমরা 
গোরুদিগকে খাওয়াইয়া যেমন ভীড়ে-ভ]তে ছুধ আদায় 
করিয়। লই, পিঁপ্‌ড়েরাঁও এসব পোকাদের কাছ হইতে মধুর | 
মত মিষ্ট এক রকম রস আদায় করিয়! লয় । 


২৩৪... ... পৌঁকা- মাকড় 


এখানে সি পারি গোরুর একটা 1 বড় বি 
কিন্তু ইহ [দের প্রকৃত আকার এত ছোট 
বে, দশ বারোটিকে পর পর না সাজাইলে 
এক ইঞ্চি জায়গ! জোড়া যায় না। 
দির ইহাদের সকলের ডানা গজায় না এবং 
পিপডেদের গোর পাগুলিও খুব লম্বা হয় না। এভাহা ইহারা 
তাড়াতাড়ি চলা-ফেরা করিতে পারে না। গাছের রসই 
ইহাদের প্রধান খাগ্ভ। তাই যে গাছে পিঁপডের গোর 
বেশি থাকে, সেই গাছ প্রায়ই মরিয়া যায়। 
এখানে যে পোৌকাটির ছবি দিলাম, তাহার পিছনে নলের 
দুইটি অংশ দেখিতে পাইিবে। এই ছুইটি মধুর নল। 
স্ম গোরুর বাটে যেমন 
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পিঁপড়েদের গেরুর 
দেহের এ গুইটি নলে 

সির ৫০--পিপড়ের! মি্টরন খাইতেছে সেই রকমে আপনিই 
অনেক মধু জমা হয় । ফাল্ঠন-চৈত্র মাসে আমগাছের 
পাতা কখনো কখনো এক রকম চক্চকে মধু লাগিয়া 
থাকিতে দেখা" ধায়। এই মধুও এক রকম পতঙ্গের শরীর 
হইতে বাহির হয়। আমগাছের তলায় গেলে, এক রকম 
ছোট পোকাঁকে চড়বড় শব্দ করিয়া এক পাত হইতে, 


পিঁপডেদের গোর ২৩৫ 
লাকাইয়া অনয পাতায় যাইতে দেখা বায়। এক একটি 
আমগাছে বোধ হয়, লক্ষ লক্ষ পৌক। থাকে । এইগুলিই, 
শরীর হইতে মধু বাহির করিয়া! গাছের পাতায় লাগায়। 
ইহারাঁও পিঁপড়েদের গোরুজাতীয় প্রীণী। তোমরা যদি 
পরীক্ষা কর, তবে দেখিতে পাইবে,-যে গাঁছে এই পোক। 
বেশি থাকে, সেখানে নানাজাতীয় পিপ্ড়েও দিধারাত্রি 
ঘুরিয়া বেড়ায়। 

দুধ সংগ্রহ করিতে হইলে আমরা গোরুকে দুতিয়া 
খাকি। পিপংড়েরা জাবপোকার মধু সংগ্রহ করিবার সময়ে 
বড় মজা করে। মধু খাইবার ইচ্ছা হইলেই তাহারা লম্বা 
্টয়ো দিয়া পোকাদের লেজের কাছে স্বড়স্তড়ি দিতে আরস্ত 
করে। ইহাতে পোকাদের শরীর হইতে বিন্দু বিন্দু মধু বাহির 
হইতে থাকে । পিঁপড়েরা তাহাই পরমানন্দে চাটিয়! খাইতে 
থাকে । শ্ুতরাং দেখ! যাইতেছে, পিঁপড়েরা ষে গোকাগুলিকে 
গোরুর মত পোষে তাহা নয়, আমর! যেমন গোরুর দুধ ছহিয়া 
লই, উহারাও সেই রকমে মধু দুহিয়া লয়। 

, নাল্‌সো৷ পিঁপিড়ের৷ জাব-পোকাগুলিকে অতি যনে 
পালন করে। যাহাতে সেগুলি পলাইতে না পারে, তাহার 
জন্য জাল বুনিযা খোঁয়াড় তৈয়ারি করে । কখনে। কখনো! 
নিজেদের বাসাতেও, পোকাগুলিকে জাট্কাইয়া রাখে ৷ 
এই গোরু লইয়া এক দল পপ ডের সহিত তত আর এক দলের 
প্রায়ই লড়াই বাধিয়া যায় । | 


5 
রি 


পোকা-মাকড় 


পি প্ডের লড়াই 


তোমরা পিপড়ের লড়াই দেখিয়া ি ? আমরা 
অনেক দেখিয়াছি। এক রাজার সঙ্গে আর এক 
বাজার কেন লড়াই বাধে, তাহা বোধ হয় তোমরা জান 
না। প্রায়ই স্বার্থ লইয়া লড়াই বাধে। এক রাজা অন্য 
রাজার রাজোর ধন-সম্পঞ্ভিতে লোভ করিয়া সেই রাজ্য 
আক্রমণ করে। ইহাতে দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়। যার। 
ছুই দল পিঁপড়ের মধ্যেও ঠিক এই কারণে লড়াই বাষে। 
এক দল যেই আর এক দলের অধিকারে আভা করিতে 
যায়, অপর দল তাহা সহ করিতে না পারির। হাজারে হাজারে 
গর্ধ হইতে বাহির ভ্য় ও লড়াই সুরু করে। কুকুর ও 

পাখীর! যেমন পায়ে পা বাধাইয়া কাষড়াকাম্ডি করে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, পিঁপ্ন্ডের লড়াই কতকটা 
সেই রকমের । নী পর দিন, দুই দল পিঁপ্ড়ের মধ্যে 
এই রকম লড়াই চলে। এই বুদ্ধে সন্ধি হয় না। এক পক্ষ 
সম্পূর্ণ হারিয়া গেলে যুদ্ধ থামে। এ 
যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব সৈনিক মারা পড়ে, আমরা তাহাদের 
দেহ আনিয়া গোর দিই বা জনে রি চি 
মৃত সৈনিকের দেহ, টানিয়া গর্তে লইয়৷ | কিন্তু গোর 
দেয় না। পিপুড়ের৷ মৃত দেহ রা খুব আনন্দ করে 
এবং সকলে মিলিয়৷ ভাগ করিয়া খাইয়া ফেলে ।. কাঁণা 


পিপি ড়ের বাসা চেন! ওই 


খোঁড়া 1 স্বজাতীয়দের উপরেও তাহাদের দয়ামমতা নাই, রর 
কোনো নিষ্বম্্ী লোককে তাহারা দলে থাকিতে দেয় না। 
কোনো রকমে দলের পিঁপড়ে আহত হইলে, সকলে মিলিয়। 
তাহাকে বাসায় টানিয়া লইয়া খাইয়া ফেলে। , | 
তোমরা হয় ত ইতিহাসে পড়িরাছ, অতি প্রাচীনকালে 
পৃথিবীর সকল দেশেই মানুষ কেনা-বেচা চলিত। লোকে 
বাহাকে টাক! দিয়া কিলিত, তাঙ্তাকে পশুর মত খাটাইত। 
এক দল লোক এক দেশ হইতে মানুষ ধরিয়া আনিয়া! আর 
এক দেশে বিক্রয় করিত । এখন পৃথিবীর কোনো দেশে 
মানুষ-ধরার বাবসায় নাই । কিন্ত পিপ্ড়েদের মধো এই চুরি" 
বিদ্ভা খুব আছে। পিপৃড়েরা অনেক সৈম্য সংগ্রহ করিয়া 
গল এক দলের গর্ছে প্রবেশ করে এবং তাহাদের 
ডিম ও পুর্তলি চুরি করিয়া নিজেদের গঞ্জে আনিয়া ফেলে। 
এই লইয়াও "দুই দলে কখনো কখনে৷ লড়াই বাঁধে 
চুরিকরা ডিম হইতে যে পিপ্ডে জন্মে, সেগুলি চোর 
পিপ্ড়েদেরই দলভুক্ত হর । 


পিঁপংড়ের বাঙ। চেন 


গন ছাড়িয়া পিপ্ড়েরা কত দূরে দুরে €বেড়ায়, তাহ! 
তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ।.. আমরা এক রকম পিঁপ্ড়েকে 
চারি শত বা পাঁচ শত গজ দুরে বেড়াইতে দেখিয়াছি । 


২৩৮ পোকা-মাকড়, 


পপডেদর শক্তি খুব ভালো নয়, কিন্তু তথাগি 1 তাহারা 
কখনো পথ ভুলে না। এত পুরে গিয়াও তাহারা কি রকমে 
নিজের গণ্তভে আসিয়া পৌছায়, তাহা বড় আশ্চর্যজনক মনে 
হয়। এসম্বন্ধে বড় বড় পণ্ডিতের অনেক খোঁজ খবর 
লইতেছেন, কিন্তু আজও ঠিক কথাটি জানা যায় নাই। 
অনেকে বলেন, পিপ্ড়ের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল, তাই গন্ধ 
গুকিয়া শুকিয়া ইহার! নিজেদের বাসা বাহির করিতে 
পারে। হাজার হাজার পি সপ্ড়ে একত্র থাকিলে, তাহাদের 
মধ্যে কোন্গুলি নিজের দলের ইহাঁও পিপ্ডের। অনায়াসে 
চিনিয়। লইতে পারে । অন্তবত, এখানেও গন্ধ শু"কিয়া 
পিগৃড়েরা আপন ও পর ঠিক করিতে পারে। 

.. ইংলগ্ডের একজন প্রধান পণ্ডিত লর্ড আভারির নাম 
বোধ হয় তোমর। শুন নাই। তিনি সমস্ত জীবনই কেবল 
পোকামাকড় লইয়া পরীক্ষা! করিয়াছিলেন৭ তাহার চেষ্টায় 
পোক মাকড়ে চর জীবনের অনেক নুতন কথা জান। গিয়াছে। 
ৃ তিনি একবার |র একটি পিঁপ্ড়েকে দল হইতে ছাড়াইয়। লইয়া! 
বহুকাল পৃথক র1খিয়ছিলেন। এত দিনেও সে নিজের দলের 
কথা ভুলে নাই, ছাড়িয়া দি রগ সে দলে মিশিয়া গিয়াছিল। 
ইহাতে মনে হয়, কেবল গন্ধ শু'কিয়াই পিপ্‌ড়ের! দল চিনিয়া 
লয়না। কোনে (পিপে ডে টান পরের দলে প্রবেশ করিলে 
(জেখানে জায়গা পায় না। দলের পিগ্ড়ের। দুই চারিবার 
গায়ে শু'য়ো বুলাইয়াই তাহাকে অন্য দলের পিপ্‌ড়ে বলিয়া 


পিঁপড়ের আয়ু 


রঙ তু ০, তি 


 চিনিতে পারে এবং শেষে তাহাকে জোর করিয়া দল হইতে 
ভাড়াইয়৷ দেয়। . 


পঁপড়ের আয়ু 


লর্ড আভারি একটি পিঁগ্ড়েকে বিশেষ যত্ত করিয়া 
প্রায় ছয় বতুসর বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। স্থৃতরাং পিপ্ড়ের! 
বেশি দ্রিন বাঁচে না ধলিয়া আমাদের যে ধারণা আছে, তাহা 
ভূল। নিজের ইচ্ছায় চলা-ফেরা! করার সুবিধা পাইলে, 


ইহার! সাত বৎসর পধ্যন্ত বচিয়া থাকে । 


শ্পিল্রাণ স্পনক স্ভঙ্গেন্ত দন 


( 17001২8) 


উই. 
তোমরা সকলেই উই দেখিয়াছ। ইহার! শুক্নে 
জায়গায় বাস করিতে ভালবাসে । বীশ কাঠ শুকনো লততা- 
পাতা ইহাদের খাচ্চ। কিন্তু যেখানে উই বেশি থাকে, 
সেখানে খাতাপত্র মোজা-কাপড় এমন কি জুতা পর্য্যন্ত 
তাহাদের গ্রাম হইতে রক্ষা করা ঘায় মা। শুকুনে কাঠ 
বা বাশ মাটিতে পৌত! থাকিলে, সেগুলির ভিতরে উইয়ে 
বাসা করে। যর্দি একখান! উই-ধর! বাঁশ পরীক্ষা করিবার 
স্থবিধা পা তবে দেখিবে, বাশের ভিতরে উইরা মাটি দিয়া 
সক পথ ও জড় তৈয়ার করিয়াছে । 
যেখানে বীশ বা কাঠ নাই, সেখানে উই পোঁকারা 
মাটির তলায় ঘর প্রস্তুত করে। তোমরা' মাঠে নিশ্চয়ই 
উইদের চিবি দেখিয়াছ। এ-সকল টিধির নীচে মাটির মধ্যে 
উহাদের ঘরবাড়ী থাকে। বৃষ্টির জল বা রৌদ্রের "তাপ 
যাহাতে বাসায় না লাগে, তাহারি জন্ত উহাারা বাসার উপরে 
টিবি করিয়া রাখে। আমাদের দেশে সাধারণ উইয়ের 
টিবি এক যত বা দেড় হাতের বেশি উচ় হয় না , কিন্তু 
আফ্রিকায় এক জাতি উইকে বারো চৌদ্দ হাত টা 
বনাইয়া। তাহার নীচে নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিতে দেখা যায় 


্ী, পুরুষ ও ও কম্মী উই ২৪১ 


উই পতন্গজাতীয় প্রাণী, কিন্ত বোল্তা বা পিপৃড়ের 
জাতীয় নয়। সাধারণ পতঙ্গদেরই মত ইহাদের ছয়ুখানা পা 
আছে এবং খাস্ভ কাটিয়া খাইবার জন্য এবং ঘরের মাল মসলা 
জোগাড় করিবার জন্য সীড়াসির মত দুইটা ঈাতও 
আছে। তা ছাড়া এক জোড়া শুয়ে আছে। উইয়ের 
শ্টয়ো খুব লম্বা হয় না। কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় উহাদের 
চোখ নাই। উহারা অন্ধ প্রাণী। যেসব পোকামাকড়ের 
চোখ নাই, তাহারা আলোতে থাকিতে চার না। উই, 
পোকাও আলো ভালবাসে না। যখন দেওয়াল ব মাটির 
উপর দিয়া যাওয়া আসার দরকার হয়, তখন উহার মাটি 
দিয়। স্ড়ঙ্গ বনায় এবং সুড়ঙ্গের পথে ঘাওয়া-আসা করে। 
স্ুডজের জন্য যে মাটির দরকার হয়, তাহা উহ্বারা দাত দিয়া 
কাটিয়া আনে এবং তাহার সহিত মুখের লালা মিশাইয়া 
কাঁদা তৈয়ারি করে ইহা দিয়াই উইদের সুড়ঙ্গ ও বাস! 
তৈয়ারি হয়। 


স্পীি্কীন শপ৮াইপশী পপি 


॥. স্ত্রী, পুরুষ , ও কম্মী উই 

পিপ্ড়ে ও মৌমাছিদের দলে যেমন স্ত্রী, রী ও কন্মী 
আছে, উইদের মধ্যেও ঠিক তাহাই দেখা, যায়। যদি 
কখনো! উইয়ের টিবি পরীক্ষা করিবার শ্বযোগ পাও, তবে 
। তোমর! সেখানে ছোট ও বড় ছুই রকম উই দেখিতে পাইবে । 


ইহারা সকলেই কর্্ী। ছোট উইগুলিরই সংখ্যা বেশি।, 
16 


২৪২, পোকামাকড় 
ইহারা ঘর দুয়ার তৈয়ারি প্রভৃতি পরিশ্রমের কাজ করে। 
বড় উইগুলি সৈনিক বা পাহারা-ওয়ালা। দেহের তুলনায় 
ইহাদের মাথা ঘেন একটু বড় এবং সম্মুখের দাতগুলি নন্বা। 
ছোট কম্দী উইদের মধ্যে পাহারা দেওয়াই ইহাদের কাজ। 
বাহির হইতে কোনো শক্র আসিয়া পড়িলে, ছে কল্মীর 
পল নিরাপদ জায়গায় লুকাইয়া পড়ে। তখন কেবল 
সৈনিকেরাই তাহাদের সেই ধারালো দাত দিয়া শক্ুকে তাড়। 
কারে। হইহাদেরও চোখ নাই 1 কোথায় শর আছে, 


্ 


তাহা! বোধ হয় শুয়ে। দিয়াই উত্তারা জানিতে পারে। কে 
শক্ত এবং কে মিত্র, তাহা বুঝিয়া লইতে ইহারা রই ভুল 
করে না। 


মিষ্র 


একটি টিবিতে কেবল একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী উই থাকে । 
ইহাদিগকে উইদের রাজ ও রাণী বলা যাইতে পারে। মাটির 
ভিতরকার বাসার সকলের নীচের ঘরে রাজা ও রাণী বাস 
করে। রাণী উইকে দেখিতে অতি বিভ্রী। সাধারণ উই 
কত বড় তাহা তোমরা দেখিয়াছ। রাণীর আকার তাহা [রি 
ত্রিশ হাজার গুণ বড়। দেহে পা শুয়ো প্রভৃতি সকল 

অঙ্গই থ থাকে। সা সেগুলি দেহের তুলনায় এত ছোট 
রে দেখাই, যায়" ন না। এক একটা প্রকাণ্ড উদর. লইয়াই 
ইহাদের দেহ। রে অসংখ্য ডিম থাকে এবং প্রতি 
মিনিটে ইহারা ষাট বা সত্তরটা- ডিম পাড়ে। 


যা ও পুরুষ উই বোধ হয় তোমরা দেখ মাই । এক 


.. রাজ] অর্থাৎ পুরুষ উইদের শরীর রাণীর মত বড় না 
হইলেও, সাধারণ উইয়ের চেয়ে অনেক বড়। এখানে রাজা, 
বাণী ও কম্মী উইদের ছবি দিলাম। সাধারণ উইয়ের চেয়ে 
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চিত্র ৫১--ক উইয়ের রান, থা পক্ষবঞ্জ উই, | উউ। ৭ ফিশ । 
| | 


রাজা ও রাণী কত বড়, তাহা ছবিটি দেখিলেই তোমরা! বুঝিতে, 
পারিবে। আকারে বড় হইলেও, রাজা ও রাণীর মত অক্ষম 
প্রাণী পৃথিবীতে দেখ! যায় না। তাহাদিগকে একই ঘরে 
অড়ার মত যাবজ্জীবন পড়িয়। থাকিতে হয়। মোটা দেহ 
লইয়া তাহারা একটুও নড়াঢন়া করিতে পারে ন্া। এজন্য 
অনেক কন্দী ও সৈনিক উই দিবারাজি রাজা-রাশীকে যু 
করে এবং ডিম পাড়া হইলে সেগুলিকে মুখে করিয়া অন্ত 
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২৪৪ পোকা-মাকড় 


ঘরে লইয়া যায়। ক্ষুধার সময়ে কন্মীরাই রাজারানীর মুখে 
খাবার তুলিয়া দেয় । 

পাছে রাজ! ব। রাণী পলাইয়। যায়, এই ভয়ে কল্মী 
| ইরা রাজার খুরের দরজা কাদা দিয়া এমন ছোট করিয়া 
তয়ারি করে যে, রাজারানী চ্ছ এ কখনই বরের 
টা পরম শক্রু। ইহাদের অত্যাচারে রি হাজার 
হাজার উই মারা যায়। উইদের রাণী ক্রমাগত ডিম পাঁড়িয়! 
এই ক্ষয়ের পুরণ করে । এই জন্যই বাসার সকল উই রাজা; 
“ন্রাণীকে খুব যত্তে রাখে এবং কোনোখানে পলাইতে দেয় না । 


উইয়ের ঘরকন্ন। 


.. বোল্তা, মৌমাছি ও পিপ্ড়ের! 'কেমন দল বাঁধিয়া 
বাস করে এবং বাসার কাজকশ্ম কেমন ভাগ করিয়া চালায়, 
তাহা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। উইদের মধ্যে ঠিক সেই, 
রকম কনম্মবিভাগ আছে। বাসার সমস্ত উই দলে, দলে, 
বিভক্ত হইয়া, কেহ খাবার _আনিতে যায়, কেহ ঘর প্রস্তৃত 
করে এবং কেহ ডিম ও বাচ্চাদের যত্ু লয়। কঙ্্ীর! | সীন্‌- 
ও [লা সিগাহীয় মত বাসার ভিতরে এবং বাহিরে পাহারা 
দেয়। ইহার! পাহারার কাজে এমন মজবুত যে, বাহির 


হইভে কোনো শত্রু ভিতরে আসিয়া হঠাৎ কোনো ক্ষতি 
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করিতে পাঁরে না। পিঁপড়ে বা অন্য পোকা-মাকড় বাসার 
কাছে আসিলেই, সৈনিকদের সহিত তাহাদের লড়াই বাধিয়া 


যায়। ইহাতে উইয়েরাই জয়লাভ করে। 


উইযের বাঁসা 
উইয়ের মাটির তলায় যে বাসা তৈয়ারি করে, তোমরা 
বদি সুবিধা পাঁও তবে তাহা পরীক্ষা করিয়ো। সপিপৃড়েদের 
বাসার মত ইহা কেবল মাটি দিয়! প্রস্তুত নয়। নরম বা 
পচা কাঠ দাঁতে কুরিয়া এবং তাহার সহিত মুখের লাল! ও 
মাটি মিশাইয়া ইহারা এক রকম কাদার মত জিনিস প্রস্তুত 


করে। ইহাই উইদের বাস! গ্রস্ততের মসলা । পিঁপ্ডের 


বাসা মাটি খুড়িয়া পরীক্ষা করিতে গেলে, তাহা ভাতিয়া -চুরিয়া 


নষ্ট হয়। উইয়ের বাসার মাল-মসল! শক্ত বলিয়া, তাহা 
এ রকমে সহজে*ভাডে না; স্পঞ্জের গায়ে কত ছে!ট ছিদ্র 


থাকে, তাহা! তোমরা দেখিয়াছ। উইয়ের বাসা কতকটা 


 স্পর্জের মত ছিদ্রযুক্ত, কিন্তু ছিদ্রগুলি কিছু বড়। এইগুলিই 
উইন্দের ঘর ও বাসায় যাইবার পথ। 


উইয়ের বাসাগুলি এক একটা নগরের মত,-_-তাহাতে 


যে কত বড় বড় রাস্তা আকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, তাহার 
হিসাবই হয় না। ঘরের সংখ্যাও অনে্ষ। , কোনো ঘরে 
ডিম বোঝাই থাকে, কোনো ঘরে বাচ্চাদের লালন-পালন 


করা হয়।- আবার কতকগুলি ঘরের দেওয়ালে ও স্ডঙ্গের 
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গায়ে ০ বাদের কাজ চলে। এক রকম ছোট ব্যাঙের 
ভাতা উইয়ের! খাইতে বড়ই ভালবাসে । আমরা যেমন 
জমিতে সাঁর দিয়া ধান, গম, ছো'ল!, মটর প্রভৃতি আবার্দ করি, 
উহার! সেই রকমে ঘরের ও সড়কের দেওয়ালে ব্যান্ডের 
ছাতার বীজ বুনিয়! চাষ করে। উইয়ের বাঁসা খুঁড়িয়া বাহির 
করিলে, সেখানে এ- রকম বাডের ছাত! অনেক দেখা যায়) 
ষে ছোট প্রাণী মানুষের মত চাষ-আবাঁদ করিতেও জানে, 
তাহারা কত বুদ্ধিমান একবার ভাবিয়া দেখ। | 





রাজারাণীর জন্ম 

উইয়ের সাধারণত আকারে খুবই ছেটি, কিন্তু তাহাদের 
(বাজ! ও রাণী কিপ্রকারে হঠাৎ বড় আকার লইয়া জন্ম, 
এখন (তামাদিগকে তাহারি কথা বলিব। রাণী সমস্ত জীবন 
ধরিয়া যে গাঁদা গাছ ডিম পাড়ে, তাহার, সকলগুলি হইতে 
ছোট কর্মী উই জন্মেনা। কতক ডিম হইতে পুরুষ এবং 
স্রী বাচ্চা বাহির হয়। কন্মীর! নিদ্দিষট আকারের বেশি 
বড় হয় না। কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রীর দল শীঘ্র শীগ্র পুন্তলি- 
অবস্থা! হইতে সম্পূর্ণ উই হইয়া দাড়াইলে, তাহাদের 
রঃ প্রত্যেকের ঢুইটি করিয়া চোখ এবং চারিখানা ডানা গজাইয়া 
উঠে। ডানা বাহির হইলে পুরুষ ও স্ত্রী উইয়েরা আর ঘরে 
থাকিতে চায় না। তখন তাহারা দল বাঁধিয়া বা বাসার বাহিরে 
আমে এবং উড়িতে আরম্ভ করে। কোনো কোনো দিন, 


রা্জারাণার জল্মা ২৪৭ 


ষ্ঠ পরে যে বাদল-পোকা আকাশে উড়িতে দেখা যায়, 
তাহারাই সেই ডানাওয়ালা স্ত্রী ও পুরুষ উই । 
. দেহে চারিখানা করিয়া ভান খাকিলেও, ভারি শরার 
লইয়। পুরুষ ও স্বী উইয়েরা বেশি ক্ষণ আকাশে উড়িতে পারে 
না। কাজেই তাহাদিগকে মাটিতে নামিতে হয় এবং 
ন[মিলেই ডানা ছি'ড়িয়া যায়! পাখী, পিঁপৃডে, টিকটিকি 
ও ব্যাত্েরা এই সকল উইয়ের পরম শব । মাটিতে পড়িবা- 
মাত্র তাহাদের অনেকে এসকল শক্রর হাতে মারা যায়; 
আবার কতক আগুনে পড়িয়া বা জলে ডু মারা পড়ে । 
জীবন শেষ হইয়া ধায়। কেবল রর দৈবাৎ কন্ধা 
উইদের সম্মুখে পড়ে, তাহাদের মধ্যে দুই চারিটি বাঁচিয়া 
থাকে । কর্মীরা একটি পুরুষ এবং একটি স্ত্রী উইকে মুখে 
করিয়া মাটির তলাদ্ বাসায় লইয়া যায় এবং শেষে সেই ছুটির 
একটিকে রাণী,এবং অপরটিকে রাজা বলিয়। মানিধা, তাহা- 
দিগকে পৃথক ঘরে আট্কাইয়া রাখে । এই রাণীই পরে 
বড় ছইয়! রাশি রাশি ডিম পাড়ে । 
তোমরা উইরের ডানা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো ৷ গাছের 
পাতার শিরা-উপশিরার মত ইহাদের ডানাতে শিরা দেখিতে 
পাইবে। এইজন্য উইকে শিরা-পক্ষ পতজ"্বলা হর । 


জল-ফড়িং 

তোমরা এই পোকা নিশ্চয়ই দেখিয়াছি। পুষ্ষরিণী বা 
অন্য জলাশয়ের ধারে ইহাদিগকে অনেক দেখা যায়। জলে 
যদি বাঁশ বাঁ কাঠ পৌতা থাকে, তবে ইহারা ডানা মেলিয়! 
সেগুলির উপরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে | কখনে! কখনো 
জলাশয় হইতে দুরেও জল-ফড়িংকে উড়িতে দেখা যায় । চিল 
শকুনি আকাশে ডানা মেলিয়। ঘুরিয়া বেডায়, ইহাদিগকেও 
সেই রকমে অবিরাঁম উড়িযু! বেড়াইতে দেখা যাঁয়। ইহারা 
মৌমাছির মত কখনই ডানা গুটাইতে পারে না। 

এখানে জল-ফড়িডের একটা ছবি দিলাম । আমরা 





রি | চি ২ রি ৃ 
কোন্‌ পোকাকে, জল. ফড়িং বলিতেছি, ছবি দেখিলেই তোমরা 


জল-ফড়িং ২৪৯ 


বুঝিতে পারিবে। অনেক জায়গায় ইহাদিগকে জল-বিঝি বা 
বেঁঞ্ধি বলে । সত্যই ইহারা বেঁজি নয়। পুরুষ ও স্ত্রী 
উইয়ের ডানায় যেমন শিরার মত দাগ কটি। থাকে, ইহাদের 
ডানাতেও সেই রকম দাগ থাকে । ডানাগুলি, খব পাত্লা ও 
স্বচ্ছ । এইজন্য জল-ফড়িংকে' উইয়ের দলের শিরা-পক্ষ পতঙ্গ 
বলা হয়। কিন্তু উইয়ের মত ইহারা দলবদ্ধ হইয়া কখনই 
বাস করে না। পু 

জল-ফড়িং আকারে ও নিতান্ চোট ভয় না। 'এক একটি 
ঢুই ইপ্ধিং রযযন্ত লম্বা হয়। ইহাদের গায়ের র€্‌ লাল হল্দে 
সবুজ নানা রকম দেখা যায় । মাথাটা প্রায়ই শরীরের তুলনায় 
বড় এবং চোখ দ্রুটাও প্রকাণ্ড হর। একএকটা চোখ প্রায় 
বারো চৌদ্দ হাজার ছোট চোখ লইয়া প্রস্থত | স্নৃতরাং 
বলিতে হয়, ইহাদের আটাশ হাজার চোখ আছে । অনেক 
পতঙ্গেরই এই রকম হাজার হ।জার চোখ আছে, কিন্তু জল” 
ফড়িতের চোখ, অন্যদের চোখের চেয়ে অনেক উন্নত। 
আমাদের মাথায় ছুট। বড় বড় চোখ আছে, কিন্তু এই চোখের 
গঠন, এমন খারাপ যে, তাহা দিয়া খুব কাচের বা খুব দুরের 
জিনিস দেখিতে গেলে মুক্ষিলে পড়িতে হয়। আমর! চোখের 
খুব কাছে বই রাখিয়া পড়িতে পারি না, আবার দশ হাত দুরে 
বই রাখিয়াও অক্ষর চিনিতে পারি না৷ ,জল-ফড়িডের 
মাথার দুই ধারে যে ছুই-গাদদা চোখ বসানো আছে, তাহার 
মধ্যে কতকগুলি দিয়া! উহারা কাছের জিনিস দেখে এবং 


২৫০... দর্চাি কা-মাকড় | | 
আর কতকগুলিকে দুরের জিনিস দি সময়ে কাজে 
লাগায় । কাজেই অন্য পোকাদের চেয়ে ইহাদের দুষ্টি- শক্তি 
অনেক বেশি। 

 উইয়েরা, গা্-পালা ও বাশ-খড় খায়। জল-ফড়িং উহাদের 
জাতিভুক্ত হ ইইয়াও কিন্ত নিরামিষ খাবার চোর না। ছোট 
ছোট পোকা ও মশা-মাছি ইহাদের প্রধান খাষ্ঠ। উড়িবার 
সময়ে ইহার! কেবল ছোট পোকারই সন্ধান করে। কাছে 
কোনো পোকাকে উড়িতে দেখিলে জল-ফড়িংর। তাহার উপরে 
চিলের মত ছে! মারে এবং ছয়খানা পা দিয়া তাহাকে 
আটুকাইয়া ফেলে । তাঁর পর উড়িতে উডিতেই শিকারটিকে 
দাত দিয়া পিথিয়া খাইয়া কেলে। ইহাদের পা-গুলি মুখের 
খুব কাছে সাজানো থাকে, এজন্য শিকার ধরিয়া মুখে গু জিয়া 
দিবার খুব সুবিধা হয় । কিন্্র এই পায়ে হাটিয়া বেড়াইবার 
কাজ চলে না। জল-ফড়িং কখনই পিপ্ড়ে, বোল্তা। বা 
উইয়ের মত হাঁটিতে পারে না। গোরুর গাড়ীর পিছনট। যি 
সাম্নের চেয়ে ভারি হয়, তবে গাড়ী ওলা হইয়া যায়। তখন 
গাড়ী আর চালানো যায় ন]। জল-ফড়িডের মাথা ও নুকের 
চেয়ে লেজের অংশটা বেশি ভারি। এইজগ্ত হাটিয়া বেড়াইতে 
গেলে, তাহাদের লেঙ্গ মাটিতে লুটাইতে থাকে । কাজেই, 
তাহাদের হাটিয়া চলা একবারে অসন্তব। তোমরা এইবার 
যখন জল-ফড়িং দেখিবে, তখন উহাদের উঠা- বসা চলা-ফের! 
সকলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো। | 


অঁল-ফড়িং ২৫১ 


কাক, শালিক গ্রভৃতি পাখীরা যখন উড়িতে উড়িতে 
বামে, ডাহিনে বা পিছনে যাইতে তখন আগে মুখটাকে 
সেই দিকে কিরায়, তার পরে সেই দিক লক্ষা করিয়া উডিঘ়। 
চলে। জল-ফড়িং বামে ব ডাইনে যাইবার সময়ে সেই দিকে 
মুখ ফিরাইয়া উড়ে না,--অনায়াসে পাশা- পাশি ও 
বেড়াইতে পারে। হাল ঘুরাইয়া যেমন নৌককে বে-দিকে- 
খুসি চালানো যায়, লম্বা লেজে মোচড় দিয়! উহারা সেই 
রকমে যে-দিকে-ইচছা যাওয়া-আস। করে। 
জল-ফডিডের জীবনের কথা বড়ই অদ্ভুত। খাচ্চা 
অবস্থয় ইহারা খাল, বিল বা পুক্ষরিণীর জলে বাস করে, তার 
পরে ডানা-যুক্ত সম্পূর্ণ পতঙ্গ হইব দীড়।ইলে জল ছাড়িয়া 
আকাশে উডিয়া বেড়ায়। কআ্ী-জল-ফড়িং কখনই ডাঁগায় ডিম 
পাড়ে না । আ্রস্বের সময় হইলে ধীরে ধীরে উড়িয়! পুকুরের 
ধারে যায় এৰং জলে পৌতা কোনো বাশ বা কাঠ বাহিয়া 
জলে ডব দেয় ।, তার পরে জলের তলায় শেগলার গায়ে বা 
কাদার মধ্যে ড্ডিম পাড়িয়া আবার উপরে উঠিয়া আসে । 
কখনো কখনো আবার জলের উপরকার লতা-পাতায় বসিয়াই 
ইহারা ডিম পাড়ে এবং ডিমগ্ডলি আপনা হইতেই জলে 
পড়িয়া ডুবিয়া যায়। | 
যাহা হউক, জলে ডিম পাড়ার পত্র 'জলা-ফড়িং আর 
ডিমের খবর লয় না। সেগুলি জলের তলায় থাকিয়া আ পনা 
হইতেই ফুটিয়া যায় এবং প্রতোক ডিম হইতে একএকট! 


২৫২ | পোকা 'মাকড় 


বাচ্চা বাহির হয়। বাচ্চার ছয়খানা পা এবং এক কিছ্তুত- 
কিমাকার মুখ লইয়! জন্মে। মুখের নীচেকার ওষ্টখানি এত 
লম্বা থাকে যে, দেখিলেই মনে হয়, ধেন সেটা! একখানি 
প্রকাণ্ড হাত। এই ষ্ঠ সাধারণ অবস্থায় মাথার নীচে 
গুটানে। থাকে। কাছে ছোটখাটো! জলের পোকা বা মাছ 
দেখিলেই উহারা সেই ওষ্ঠ বাড়াইয়া শিকারগুলি ধরিষ। 
খাইতে আর্ত করে। | 

জল-ফড়িঙের উৎপাতে ডাঁডার পোকা-মাকড় যেমন 
অস্থির থাকে, উহাদের বাচ্চাদের উপদ্রবে জলের পোকা” 
মাকডাদেরও সেই রকম ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়। 

জলে বাস করিতে গেলে জল হইতে অক্সিজেন টানিয়া 
লওয়া দরকার, নচেঙ কোনো প্রাণীই বাঁচে না। এই কথাটা 
তোমাদিগকে বার বার বলিয়াছি। মাছ কীকড়া প্রভৃতির 
শরীরে সেই জন্য কান্‌কো থাকে । কার্কোর উপর দিয়া 
জল চলিতে থাকিলে, জলে-মিশানো অক্সিজেন রক্তের সহিত 
মিশিতে পারে । কিন্তু জল- -ফড়িংদের বাচ্চার দেহে কান্‌কো 
থাকে না। ইহাদের দেহে লেজ হইতে আরন্ত করি মুখ 
পর্যন্ত একটা নল আছে। লেজের ছিদ্র দিয়া জল টানিয়া 
তাহারা সেই জল ক্রমাগত মুখ দিয়া বাহির করিতে থাকে । 
এদিকে আবার এই বড় নলের সঙ্গে অনেক ছোট নলের যোগ 
খাকে। এই ব্যবস্থায় জলের অক্িজেন্‌ ৫ সকল পর নলের 
দ্বারা শরীরের সকল অংশে ছড়াইয়া পড়ে।, 


জল-ফড়িং.. . ২৫৩ 


_জল-ফড়িঙের বাচ্চারা এই রকমে প্রায় এক বৎসর 
জলের তলার বাস করে। কিন্তু ইহারা অন্য পতঙ্গের মত 
পুর্তীল-অবস্থায় মড়ার মত পড়িয়া থাকে না। এক বহসর 
উত্তীর্ণ হইলেই ইহাদের গায়ের চামডার নীচে জানা গজাইতে 
আর্ত হয়! তার পরে ধীরে ধারে ইহারা সম্পূর্ণ জল- 
কডিটের চেহারা পায় । এই অবস্থায় ইহার! আর জলে উৰ 
দিয়া থাকিতে চার না । জলের কোনো গাছ-পাল! আক্ড়াইয়া 
আস্তে আস্তে উপরে আসে এবং জোর করিয়া গায়ের চাল 
ছিড়িয়া সম্পূর্ন জল-ফড়িডের আকারে উডডিতে আরন্ত করে। 

যাহারা বাচ্চা অবস্থায় এক বসর জলের তলায় বস 
করে, তাহারা সম্পূর্ণ পতঙ্গের আকারে পাচ সাত বশসর 
বাঁচিবে, ইহাই আমাদের মনে হয় । কিন্তু জল-ফড়িং সম্পূর্ণ 
আকারে বেশি দিন বাঁচে না। সন্গুবত দুই তিন মাসেই 
উহার! মারা যায়| | 


ভই-কুমীর 


তোমরা এই পোঁকাদের জীবনের কথা বোধ হর জান 
আ।  উহাদিগকে তোগরা দেখিয়াছি কি না, তাহাও জানি না। 
বাংলা দেশের অনেক জায়গাতেই কিন্তু ভূ'ই-কুমীর দেখা 
যাঁয়। এই পোকার ইংবাজি নাম 4১111017010 অর্থাৎ, 
সিপ্ড়েদের সিংহ । বাংলা দেশের কতক কতক অংশে 
যাগ ভূই-কুমীর বলা হয়। তাই আমরা ইহাদিগকে 
কমর নম দিলাম | 
ভূই-কুমীর, জল-কড়িং পোঁকাদেরি তি, অনেক সময়ে 
ইহাদিগকে : জল-ফড়িং বলিয়াই ভুল হয় । কারণ জল-ফড়িডের 
মত ইহ।দের চারি-খানি পাত্লা শিরাধুক্ত ডানা খাকে, শরীর- 
খানাও সেই রকমের লম্বা কিন্তু আকারে ভোট । ইহারা 
ৃ দিনের বেলায় বড় বাহির হয় না। বাতিই ইহাদের ঢরিয়া 
বেড়াইবার সময়। কখন কখন রাত্রিতে প্রদীপের কাছে, 
| আলসিয় ইহারা ডানা ঝটপট করে। ৃ নী 
.. যাহা হউক, ভুই-কুমীরের ইতিহাস বড় মজার । ইহার! 
জলে, ডিম পাড়ে ন1; ধুলা বা.বালির উপরে ডিম ৪ 
উড়িয়া যায়। ডিম হইতে শীঘ্রই বাচ্চা বাহির হয়। 


ভুই-কুমীর ... ২৫৫ 
বাচ্চাদের চেহ!রা বড় অন্টুত। এখানে একটা ভূই-কুমীরের 
_ বাচ্চার বি দিলাম । 
ভবিতে মুখের সম্মুখে এক- 


কুমীর নাম দেওয়! হয়। 
ইহারা শুকনো বালি, মাটি 
বা ধূলাতে বোতলে তেল 
ঢালার ফনেলের মত এক- 
একটা গর্ত করিয়া লুকাইয়! 
খাকে। আমর! বীরভূম 





জেলার বেলে মাটির ধুলায় এই পোকাদের গর্ভ যে কত 
দেখিয়!ভি, তাহ! গুণিয়া শেষ করা যায় না। গঞ্জ বির 


সস 


সমফে ইহরা নরম বালিতে মাথা ডুবাইরা সমস্ত দেহটাকে 
ঘুরাইতে থাকে । ইহাতে গুঁড়ে। বালি-মাটি সরিয়া গ্নে লে, 
ছোট পেয়ালার মত একটি গোলাকার গণ্ড হইয়া পড়ে। এই 
গর্ভের সব দিক্ই খু ব ঢালু থাকে। ভুঁইকুমীরের বাচ্চারা 
ইহারি তলায় সর্ববাঙ্গ ধুলায় ঢাকিয়া চুপ্‌ করিয়া পড়িয়া 

থাকে। কোনো নৃন্ধন জিনিম দেখিলে, তাহা হাতে করিয়া 


২৫৬...  পোকা-মাকড় 


নাড়াচাড়া কর! ৷ ছোট ছেলেপিলেদের একট! বিশেষ স্বভাব ।! 
পিপ্ড়েদেরও এই রকম ব্বভাৰ দেখা ষায়। কোনো জিনিস 
সম্মুখে পড়িলে উকি মারিয়া ব1 ছুই চারিবার শু“য়ে৷ বুলাইয়া 
তাহা না দেখিলে তাহাদের যেন তৃপ্তি হয় না। পথের মাঝে 
পেয়ালার মত একএকটা গন দেখিলেই, পিপৃড়েরা তাহা উকি 
মারিয়া দেখিতে ষায় এবং ইহাতে প্রায়ই পা ফস্কাইয়া গঞ্জের 
ভিতরে পড়িয়া যায় । এই বকমে একবার গর্ডের ভিতরে 
পড়িলে, আর রক্ষা থাকে না । গর্ভের তলার বালির মধ্যে 
ভূই-কুমীরের যে বাচ্চ! লুকাইয়! থাকে, সে চট্‌ করিয়। বাহির 
হইয়া তাহার সাভডাসির মত দাত দিয়! পিঁপ্‌ড়েকে ধরিয়! 
ফেলে। পিঁপ্ড়েরা পলাইবার জন্য খুবই চেষ্টা করে এবং 
কখনো কখনো শঞ্রর হাত হইতে ছাড়া'ও পায়, কিন্কু তখনি 
তাহাদিগকে আবার ধর! দিতে হয়। গঞ্জের চারিদিকে যে 
ঢালু বালি-মাটি থ|কে, তাহার উপর দিয়া উঠিতে গেলেই 
পিঁপ্ডেদের পা পিছলাইয়া বার। কাজেই তখন গড়াইতে 
গড়াইতে ভাহারা আবার শাক্রুর মুখের গোড়ায় আপিয়া ্‌ 
হাজির হয়। 


&. 


 ভুই ই-কুমীয়ের বাচ্চারা পিপ্ড়ে ঝা অপর শিকার ্ি 
চি খায় না; দাত দিয়া ধরিয়া শরীরের সার অংশটা 
শুষিয়। লয় এবং €খালাটি ফেলিয়। দেয়! ূ 
যাহারা ফীদ পাতিয়া শিকার, করে, তাহাদের অদৃষ্টে 
সকল দিন শিকার জুটে না।: ভূ; কুমীরদের অদৃষ্টে প্রায়ই 





০  ভূই-কুমীর ২৫৭ 

তাহা ঘটে ; শিকার না পাইলে তাহাদিগকে উপবাসী থাকিতে 
হয়। সপ্তাহে প্রায়ই দুই তিন দিন ইহারা কিছু না খাইয়া 
কাটায়। অন্য পতঙ্গদের বাচ্চার মত ইহারা পেটুক নয়, 
তাই এত অল্প খাইলেও ইহাদের কোনে। ক্ষতি হয় না। 


পাখীর গায়ের উকুন 


তোমাদের মধো যদি কেহ পাখী পুষিয়! থাক, শাহ 
ভইলে নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, পাখীর! এক রকম উকৃনের উৎপাতে 
| তি হয়। কেবল পোষা পাখী নয়--সকল পাখীর গায়েই 
এই উকুন দেখা যায়। উকুন তাড়াইবার জন্য পাখীরা ধুলা 
গায়ে মাথে ; কখনো কখনো আবার জলে স্নান করে। পোষা 
পাখীর গায়ের উকুন মারিবার জন্য আমরা পাখীকে রস্তন 
খাওয়াই এবং হলুদ দিয়া স্নান করাই । 
পাখীর গায়ের উকুন এবং আমাদের মাথার উকুন এক 
জাতীয় পতঙ্গ নয়। সাধারণ উকুন আমাদের মাথার, রক্ত 
শুধিয়! খায়। পাখীদের উকুন দাত দিয়! গা কাটিয়া আহার 
করে, ইহাতে গায়ে ঘ৷ হয়। গায়ের পালকের মধ্যে আশ্রয় 
না লইলে ইহারা বাঁচে না। এইজন্য পাখী মরিয়া গেলে সঙ্গে 
সঙ্গে উকুনগুলাও মারা যায়। | ৮. পু 

এই উকুনের উইজাতীয় প্রাণী, কিঃ ইহাদের ডানা 
থাকে না; এক জায়গা | হইতে অন্য জায়গা যাইবার ক্ষমতা 
নাই। গায়ের পালকের উপরে তাহারা ছে ছোট ডিম 
পাড়ে। পাখার গায়ের গরমে সেই ডিম ফুটিয়া | বাচ্চা বাহির 
হয় 


পাখীর গায়ের উকুন ২৫৯ 


তোমাদের পোষা পাখীর গায়ে যদি এই রকম উকুন 
হয়, তবে অল্প পরিমাণে নারিকেল তেল তাঁহার পালক ও 
গায়ে মাখাইয়া দ্রিয়ো। উকুন পতঙ্গজাতীয প্রাণী । ইহাদের 
গায়ে নিশ্বাস টানিবার ছিদ্র আছে। তেলে সেইটু সকল ছি 
বন্ধ হইয়া গেলে, উকুনরা নিশ্বাস ফেলিতে না পারিয়া মারা 
ধায়। 


সুলি-সপঙ্ষ গসভিজেল্ক দল 
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এই দলে এত নান! রকম পতচ্ছ আছে যে, তাহার 
হিসাব করাই কঠিন। গোবরে পোকার মত বড় পতঙ্গ 
হইতে আরম্ভ করিয়৷ উকুন ও ঘুণের মত ছোট পোকা পর্যন্ত 
সকলেই এই দলে আছ্ে। ইহাদের শরীর কি রকম, তাহা 
আগেই তোমাদিগকে বলিয়াছি। এই পততঙ্গদের প্রা 
সকলেরই চারিখানি করিয়া ডানা থাকে । উপরকার দুখানা 
ডানা হাড়ের মত শক্ত। তার নীচেই দুখানা পাত্লা ডান! 
থাকে। উপরকাঁর শক্ত ডানা উড়িবার কাজে লাগে না। 
উহা নীচের পাতলা ডানা এবং শরীরটাকে টাকিয়া রাখে । 
. সাধারণ পতঙ্গদের মতই ইহাদের ডিম হইতে শুঁয়ো- 
পোকার আকারে বাচ্চা টি পা পুন্তলি-অবস্থায় 
থাকিয়া ডান!-ওয়ালা সম্পূর্ণ পতঙ্গ হইয়া দাড়ায় । ইহাদের 
সকলেই ভাঙায় বাস করে না। কয়েক জাতি কঠিন-পক্ষ 
পতঙ্গ জলের মধ্যে থাকিয়া বড় হয় এবং মাঝে মাঝে জল 
হইতে উঠিয়। ডাঙায় চলাফেরা করে । 
এই পদের ভিম হইতে যে শুয়ো- পোকা র আকারের 
বাচ্চা হয়, তাহাদের গায়ে প্রায়ই শুয়ো। হয় না। 


গোবরে পোকা 

গোবরে পোকার দূল কঠিন-পক্ষ পতঙ্গ দের মধ্যে 
প্রধান। আমাদের দেশে এই জাতের পোকা ধে কত রকম 
আছে তাহার হিসাব হয নাঁ। উহাদের শরীর জল-ফড়িং 
প্রভৃতির মত লম্বা হর না। গোলাকার গোবরে পোকাই 
বেশি দেখা যায় । উহাদের মাথার উপরট।! হাড়ের মত শক্ত 
এবং ধারালো আবরণে ঢাকা থাকে । আমরা যেমন চি 
বা নিডানি দিয়! মাটি খুঁড়ি, উহাদের মধ্যে অনেকেই মাথার 
উপরকার সেই ধারালো আবরণ দিয়! সেই রকমে মটি কাটিতে 
পারে। | 

মাথা, বুক ও লেজ লইয়াই পতঙ্গদের দেহ । গোবরে 
পোকার শরীরে এই তিনটা ভাগ বেশ স্পঞ্ট দেখিতে পাঁওয়! 
বার। প্রায়ই বুকের অংশে এক জোড়া পা থাকে । বাকি 
দুই জোড়। লেজের দিকে লাগানো দেখা যায় । লেজটা 
তাহাদের শক্ত ডানার আবরণে প্রার সম্পর্ণ ঢাক থাকে । 
তা ছু যে দুখানা পাঁত্লা ডানাষ ভর দিয়া তাহারা রাক্রিতে 
সে1-ভে। করিয়া উড়িয়। বেড়ায়, তাহা | এ কঠিন ডানা দুখানিরই 
তলায় লুকানো থাকে । এই রকমে গোবরে পৌকার মাথা, 
| বুক ও লেজ সকলি কঠিন আবরণে ঢাকা দেখা যায়। এই" 
বা যখন প্রদীপের কাছে আসিয়। ভয়ানক উৎ্পাভ করে, 
তখন বিশেষ আঘাত না দিলে ইহারা মরে না! 


২৬২ _পোকা-মাকড় 


_গোবরে পোকার পা কয়েকটি সাধারণ পতঙ্গদের 
পায়ের মত দুর্বল নয়। কেবল পায়ে ঠেলিয়া ইহারা 
গোবরের বড় বড় গোলা কি-রকমে বাসার দিকে লইয়া যায় 
তাহ! তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়া । পায়ে বিলক্ষণ জোর না 
থাকিলে এই রকমে গোবরের গোলা ঠেলিয়া লয়! তাহাদের 
পক্ষে অসাধ্য হইত। পরপুষ্ঠায় একটি গোবরে পোকার ছবি, 
দিলাম। ইহার মাথা বক এবং লেজ কেমন শক্ত আবরণে 
ঢাকা থাকে, ছবি দেখিলেও ও তোমরা তাহ। | বুঝিবে। 

গোবরে পোকাদের অনেকেরই জীবনের কণা প্রায় 
এক প্লকম। কোনো জারগায় গোবর বা অপর ময়লা 
জিনিস পড়িয়া থাকিলে দুই এক ঘণ্টার মধ্যে ছোট বড় ও 
মাঝারি অনেক পোক। সেখানে হাজির হয়। ছোট পোকারা 
প্রথমে সেই ময়লা জিনিস পেট ভরিয়া খায়; একটুও দ্বণা 
করে না | পরে মাথায় লাগানো সেই খরপির মত অগ্দর 
দিয়া সেই সব ময়লার নীচে গঞ্জ করে! শেষে সেগুলি 
গর্তের ভিতরে বোঝাই দেয়। এই রকমে খাবার সংগ্রহ 
হইলে, পোকার! গর্ভ ছাড়িয়া পলায় না; সেখানে লু্াইয়। 
ধারে ধীরে খাবার খাইয়া ফেলে। যে-সকল পোকার 
ডিম পাড়িবার সময় আসে, তাহার! কিন্তু এ রকমে গোবর 
বা ময়লা খায় না। তাহারা এ-সকল খাবার জিনিসের 
মধ্যে ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায়। ইহা হইতে বেল, 
বাচ্চা হয়, তাহারাই এ খাবার খাইয়া বড় হয় । ৃ 
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বড় ও মাঝারি গোবরে পোকাকে কিন্ত এ-রকমে 
গোবর পুতিয়া রাখিতে দেখ! যায় না। তাহারা মাথা ও 
সম্মুখের পা ছু'খানা দিয় গোবরের ছোট তাল পাকায় এবং 
তার পরে পিছনের চারিখানি লন্ব। পা দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে 
সেগুলিকে মাটির তলাকার বাসায় জমা করে। 

তোমরা হয় ত পাড়াায়ের পথে ঘাটে গোবরে 
পোকাদিগকে এ-রকমে গোবরের গুলি লইয়া যাইতে 
দেখিয়াছ। বাঁট্রলের মত গোবরের দলাকে ইহারা এমন 
উৎসাহের সঙ্গে গড়াইয়া লইয়া যায় যে, দেখিলে অবাক্‌ হইতে 
হয়। পথ উচু নীচু হইলেও তাহারা ছাড়ে না; যে-রকমে 
হউক গোবরের দলাগুলিকে বাসায় আনিয়া হাজির করে। 
উঁ় পথ দিযু। যাইতে হইলে গোবরের গোল। প্রায়ই গড়াইয়া 
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বার বার নীচে পড়িয়া যায়। কিন্তু ইহ্থাতে পোকারা একটুও 
বিরক্ত হয় না। খুব ধৈধ্যের সঙ্গে পাঁচ ছয় বাঁর, কখনে। 


২৬৪. _পোকা*মাকড়, 


আট দশ বার পর্যন্ত সেগুলিকে নীচু জমি হইতে সমতল 
জাগায় উঠাইবার চেষ্টা করে। | 
কোনো মুল্যবান জিনিস বা টাকাকড়ি মি পথ্র 
মধা দিয়া লইয়া যাইবার সময়ে, চোর ডাকাতের হাতে 
পড়িতে হয়| ডাকাতের এ সকল মূল্যবান জিনিস কাড়িয়। 
পলাইরা যায়। গোবরের গোলা গোবরে পোকাদের অতি 
আদরের ভ্রব্য। ইহারা যখন গোবরের গোলা গড়াইতে 
গড়াইতে বাসায় লইয়া যাঁয, তখন তাহাদের উপরে প্রায়ই 
ডাকাতি হয়। হঠাৎ একটি নূতন গোবরে পোকা আসিয়া 
গোলার উপরে চাপিয়া বসে এবং মালিককে তাড়াইয়া 
গোলাটিকে নিজের দখলে -আনিতে চায়। কিন্তু মালিক 
নিজের সম্পত্তি ছাড়িতে চায় না। কাজেই দুই পোকায় 
খুব ঝগড়া-ঝীটি ও মারামারি হয়। ইহাতে বে জিতে, 
সে গোবরের গোলা লইয়া পলাইয়! যায় । | 
. কখনো কখনো একটি গোলাতে ঢুইটি পোকা দেখিলে 
হঠাৎ মনে হয়, যেন দুইটির মধ্যে খুব নুন আছে, তাই 
বুঝি ছুটিতে মিলিয়া গোল! বাসায় লইয়া যাইতেছে। কিন্ত 
প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। এই রকম দুইটি পোকার মধ্যে 
একটি ডাকাত পোকা! থাকে। সে গোল! ঠেলিয়। লইয়া যাইিতে 
যাইতে অন্য পৌকাটিকে ফাঁকি দিবার জন্যই কেবল স্ববিধা 
খোঁজ করে।'নিরীহ পোকাটি ফে-ই একটু অন্যমনস্ক হয়, অমনি 
ডাকাত পোকা গোলাটিকে ঠেলিয়া নিজের গর্ভের দিকে ছুট্‌ 


 শগোবরে পোকা ২৬৫ 
দেয়। ডাকাতের এই অত্যাচারে ভালোমানুষ পোকাটি খুবই 
আপত্তি করে এবং কখনো কখনো লড়াই বাধায়, কিন্তু 
ডাকাতের হাত হইতে সম্প্তি রক্ষা পায় না । অগত্যা হতাশ 
হইয়া সে আবার নুতন গোবরের সন্ধানে বাহির হইয়। পড়ে । 

গোবরের গোলা কোনো গতিকে বাসায় পৌছিলে, 
গোবরে পোকাদের খুব আনন্দ হয়। তখন তাড়াতাড়ি 
মাটি দিয়া গর্ভের মুখ বন্ধ করিয়া তত তাহারা সেই উপাদেয় 
সামগ্রী খাইতে লাগিয়া যায়।' একবার খাওয়া আর 
করিলে, তাহাদের আর জ্ঞান থাকে না। যতক্ষণ এক কণা 
গোবর বাকি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া চলে । এই রকমে 
দশ বারে ঘণ্টায় এক একটি সাধারণ পোকা একটি বড় 
গোবরের গোলা খাইয়া ফেলিতে পারে । তোমার শরীরের 
শুজন কত জানি না। হয় ত পয়তিশ সের, না হয় এক মণ। 
তুমি একদিনে নিজের ওজনের সমান খাবার খাইতে পার 
কি? কখনই পার না। হয় ত আধ সের ওজনের খাবার 
খাইলেই তোমার পেট ভরিয়া যায়। কিন্তু গোবরে পোকারা 
নিজের দেহের ওজনের সমান গোবর বারো ঘণ্টার মধ্যে খাইয়া 
শেষ করিতে পারে। একবার ভাবিয়া দেখ, ইহার! কত 
পটু এবং ইহাদের হজম করিবার শক্তিই বা কত! 
ডিম পাড়িবার সময় হইলে বড় ড়, স্ী-গোবরে 
রঃ পোকা যে-সব গোলা গর্তে লইয়া য যায়, তাহা খায় না। 
ৃ ভাঙিয়া চরিয়া সেগুলিকে বড় এবং লনা করে।, লাউয়ের 


২৬৬... পোকামাকড় 


আকুতি যেমন বৌটার ডে সরু ও তলার দিকে চওড়া হয়, 
স্রীপোকারা গোবরের গোলা ভাঙিয়া ঠিক সেই রকম 
আকারে গড়িয়া তোলে । ডিম পাড়িবার সময় হইলে উহ্ারা 
এমকল গোবরের তালের সরু দিক্টাযু ডিম পাড়িয়া রাখে । 

 ব্াকালে ঘষে ঝড় ঝড় গোবরে পোকা উড়িয়া প্রদীপের 
আলোর কাছে আসে, তাহাদের ডিম শীঘ্র ফুটিয়া যার এবং 
তাহ! হইতে শয়ো-পোকার আকারে ছোট বাচ্চ!। বাহির হয়। 
খাবারের গাদার মধো ইহাদের জন্মা। কাজেই খাবারের 
অভাব হুর না। প্রায় এক মাস ধরিয়া! বাচ্চারা অবিরাম 
আহার করে এবং শীত্ই বেশ মোটা হইয়া দ্াড়ায়। 
গোবরের পচা সার বা পচা খড়ের গাদা খুঁড়িতে গেলে 
সেখানে প্রায়ই সাদা রডের মোটা শু'য়ো পোকা দেখা যায়। 
সেইগুলিই বড় গোবরে পোকার বাচ্চা । 


এই দলের সকল পোঁকাকেই গোবরে পোকা নাম 
দিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া উহাদের সকলেই যে গোবর বা. 
ময়লা জিনিস খাইয়া বাঁচে ইহা মনে করিষে। না। অনেক 
গোৰরে পোকা ভয়ানক মাংসতত্ত। মাঠে-ঘাটে ইদুর,*পাখী 
বা অন্য কোনো ছোট জানোয়ার মরিয়া পড়িয়। থাকিলে, নানা 
রকম গোবরে পোকা মরা জান্তদের কাছে আমে এবং পা ও 
মাথা দিয়া চারি? পাশের মাটি খু'ড়িয়া সমস্ত জন্তাটাকে মাটি 
চাপ! দেয়। তার পরে যেমন দরকার হয় তেমনি তাহার! 
সেই মরা জন্তুর পচা মাংস খাইতে আরম্ভ করে। ্ 


গোবরে পোকা হণ 


খুব বিশ্রী প্রাণী হইলেও গোবরে পোকার! মানুষের খুব 
উপকার করে। ইহার! গোবর ইত্যাদি ময়লা তাড়াতাড়ি মাটির 
তলায় পু'তিয়া না ফেলিলে, আমাদের রাস্তা ঘাট এই সব 
নোংরা জিনিসে নিশ্চয়ই অস্বাস্থ্যকর হইয়া দাড়াইত। টীন 
দেশের কাছে হাওয়াই দ্বীপে এক সময়ে গোৰরে পোকা ছিল 
না । গোরু ঘোড়। ও মানুষের ময়লা পথে-ঘাটে পড়িয়া পচিত 
এবং তাহাতে অসংখ্য মাছি জন্মিয়া ভয়ানক উৎপাত করিত । 
এই সকল মযল। পরিক্ষার করিবার অন্য উপায় ন! পাইয়া, সেই 
ববীপে নানা জাতীয় গোবরে পোকা ছাড়িয়া ছেওয়! হইয়াছিল। 
এখন সেই পোকার হাওয়াই দ্বীপ ছাইয়। পড়িয়াছে। আগেকার 
নত এখন সেখানকার পথে-ঘাটে গোবর ইতি পচিতে পায় 
না এবং তাহাতে মাছি জন্মিয়া উৎপাতও করে না। 
যাল-পোকার নাম বোধ হয় তোমর! শুনিরাছ। ইহারা 
দেখিতে ঠিক বড় গোবরে পোকারই 
মৃত, কিন্ঠু ইহাদের মাথায় এক একটা 
ও বাঁকানো! শিং থাকে । গণ্ডারের মাথায় 
101,৮৮৬ যেমন খড়গ, ইহা যেন গেই রকমই 
01 খড়গ 1 মাঁল-পোকা নারিকেল গাছের 
পরম শত্রু । নারিকেল গাছ হইতে 
চিত্র ৫৫--মাল-পোকা!  * কচি পাত বাহিরু * হইলে তাহার 
গোড়ায় গন্ত করিয়া ইহার! : একবারে গাছের ভি তরে আডড। 
করে এবং গাছ মারিয়া ফেলে । 





ধান্সা-পোক। 


| ধামসা-পোকা কঠিনপক্ষ পতঙ্গ । ইহাদের দলে ছোট 
বড় অনেক পোকা আছে। আমরা যাহাকে ধাম্সা-পোকা 
বলিতেছি, ইংরাজিতে তাহাকে 1740173০০06 অর্থাৎ বাধা- 
পোকা বলে। ইহারা বাঁথের মতই বটে। ইহাদিগকে 
অনেকে “সাপের মাসী পিসি” ও বলে। ষে দুইটা শক্ত 
ডানার ধাম্সা-পোকাদের শরীর ঢাকা থাকে, তাহা প্রায়ই 
কালো, সবুজ বা বাঁদামী রঙের হয়। বাঘের গায়ে যেমন 
গোল গোল দাগ থাকে, ইহাদের কঠিন ডানার উপরে সেই, 
রকম ফৌটি। ফোটা দাগ আছে। এই দলের অনেকের 
আবার এই ডানা দুটা জোড়া থাকে । তাহ!রা উড়িতে 
পারে না। অন্য পতজদের চেয়ে ইহাদের পা কয়েকখানি 
খুব লম্বা,--সেই লক্বা পা ফেলিয়া ধাস্বসা-পোকারা ছুটিয় 
”. বেড়ায়। চোখ ছুটি চিংডি-মাছের 

চোখের মত মাথার দুই পাশে উচ্চ 
হইয়া থাকে । ইহাদের সুখের 
বাঁকানো দাত জোড়াটি দেখিলে 
| বাস্তবিকই ভয় হয়। ছোট পোকা- 
চি ৭ ধাডা পাল।: মাকড় ও ফড়িং ভিন্ন অন্য: কিছু 
ইছারা। খায় না। একটা ধাম্সা- পোকা ধরিয়া বদি গোটা 
কুড়ি পঁচিশ ফড়িং তাহার সম্মুখে ধরা যায়, তবে একটাও 





ধাম্সা-পোকা 0 ই৬ন্চ 
পড়িয়া থাকে না । বাঘ বেমন কুকুরের বাচ্চাকে চিবাইয়। 
খায়, উহ্থারা ঠিক সেই রকমে ফড়িংগুলিকে কড়মড় করিয়া 
চিবাইয়! খাইয়া ফেলে । 
জলা জায়গায় মাটির তলায় ধাম্সা-পোকারা ডিম পাড়ে। 
ডিম ফুটিলে যে শুঁয়োপোকার আকারে বাচ্চা বাহির হয়, 
তাহারা গনের বাহিরে চলাফেরা করে। ইহাদেরও প্রধান খানি 
ছেটি পোকা-মাকড়। এক বছর ন্বা হইলে এই পোকাঁরা সম্পণ 
পতঙ্গ হয় না। কিন্তু সম্পূর্ণ আকার পাইলে ইহারা বেশি 
দিন বাঁচে না; মাসখানেক পোকামাকড় খাইয়া ও ডিম 
পাড়িয়া মরিয়। যায়। | 
গান্দী-পোকাদের গা হইতে কি-রকম খারাপ গন্ধ বাহির 
হয়, তোমরা তাহা জান।  ধাম্সা-পোকার! গান্ধী-পোকার 
জাতীয় পতঙ্গ নয়, কিন্তু তথাপি ইহারা লেজের দিক্‌ হইতে 
এক রকম গন্ধ-ওয়ালা রস বাহির করিতে পারে । বোধ হয় 
এই গন্ধে অন্য, পোকা-মাকড় বা বড় প্রাণী ইহাদের কাছে 
আসিয়া অনিষ্ট করিতে পারে না। | | . 


জানাক পোকা 
জোনাক পোকা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ । খব 
স্টকূনো জায়গায় ইহ্াদিগকে বেশি দেখা যায় না। বর্ষীর শেখে 
জলা জায়গায় ইহার! এক এক সময়ে গাছপালায় এত বেশি 
জমা হয় যে, অঙ্গকার রাত্রিতে দেখিলে মনে হয়, মেন গাছে 
আগুন লাগিয়াছে । . 
জোনাক পোকার চেহারা কি-রকম, তাহা বোধ হয় 
তোমরা সকলে ভালো করিয়৷ দেখ নাই। রাত্রিতে একটা 
পোকা ধরিয়া গ্রাস্‌ বা বাটি চাপা দিয়! রাখিযো এবং পরাতে 
তাহার চেহারাটা দেখিয়ো। 
জোনাক পোকা নানা রকমের দেখা যায় এবং 'প্রতোক 
| রকম পোকার গায়ের"র$ পুথক্‌। হলুদে, 
বাদামী, লাল প্রস্তুতি নানা রঙের জোনাক 
পোকা আছে। আকারেও এগুলির মধ 
কেহ বড় এবং কেহ বা ছোট । আমরা যে- 
ণ ২৪. সব জোনাক পোকাকে বাগানের গাচে বা 
| ঘরের ভিতরে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখি, 
চিত্র ৫৯ দোনাক পোকা! এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম । 
চি : ইহাদের শরীর কতকটা লম্বা ধরণের | ছবি দেখিলেই 
- শাহ হা বুঝিতে পারিবে ৷ কঠিনপক্ষ পতঙ্গদের শরীর যেমন 





জোনাক পোকা 1 পও, 


হাড়ের মত শক্ত, ইহাদের দেহ কিন্তু সেরকম নয়; দেহের 
আবরণ কতকটা নরম। দিনের বেলায় জোনাক পোকার! 


লুকাইয়া থাকে এবং সন্ধার আই্রকার দনইিয়া আসিলে 
আানন্দে চারিদিকে ঘুরিয! বেড়াইতে আরন্ত করে। গানের 
নরম পাতা, ডাল ইত্যাদিই অধিকাংশ জোনাক পোকার 


প্রধান খাদ্য । আবার চে'ট পোকা-মাকড় ধরিয়| খায়, এমন 
জোনাক পোক।ও আছে। 
জোনাক । পোকাদের আলে! তামর!! নিশ্চয়ই দেখিয়া | 
ইহ! বাতির আলো, উন্ননের আলো বা সুযোর আলোর মত 
নয়। এই আলোতে ধেন একটু নীল রঙ থাকে । আমরা 
বাতি জালিয়া ষে আলো পাই, তাহা কেবলি আলো নয়, 
উহার সঙ্গে তাপ মিশানো থাকে । সুধ্োর আলো ও 
বিছ্যতের আলোতেও তাপ থাকে । কিন্তু জোনাক পোকারা 
যে আঁলো দেয়, তা কেবলি শালো, তাহাতে একটুণ্ড তাগ 
মিশানো থাকে*না। লেজের যে-অংশটা দপ্‌ দপ্‌ করিয়া 
আলো দেয়, তোমরা নির্ভয়ে তাহাতে হাত দিয়া দেখিয়ো-- 
একটুও গরম বোধ করিতে পারিবে না। 
লাল দিয়াশলাইয়ের কাঠিতে এক রকম জিনিস মাখানে। 
থাকে, তাহাকে ফদ্ফরস্‌ বলে। ফস্ক রসের গায়ে বাতাস 
লাগিলেই উহা জ্বলিয়া উঠে। দেওয়ালের গায়ে লাল দিয়া- 
শলাইয়ের কাঠি ঘধিলে দেওয়াল কি-রকম উজ্দ্রল হয়, 
তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত তাহা দেখিয়াছ । জোনাক 
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পোকার আলো কতকটা ফস্ফরসের আলোরি ২ মত। 
তফাতের মধ্যে ফস্ফরসের আলোতে তাপ থকে, জোনাকের 
আলোতে মোটেই তাপ থাকে না। অনেকে বলে, জোনাক 
পোকার গায়ে ফস্ফরস্‌ আছে, তাহাই আলো দেয়। কিন্ত 
এই কথাটা সম্পূর্ণ ভূল। ফম্ফরসের সঙ্গে জোনাক পোকার 
আলোর একটুও মন্বন্ধ নাই। তাপ না জন্মাইয়া উহার! কি 
রকমে ঠাণ্ডা আলো জন্মায় তাহা আজো ঠিক্‌ করা যায় নাই। 
আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদপিণ্ডের উঠানাম। যেমন তালে 
তালে চলে, জোনাক পোকার আলোও ঠিক সেই রকমে তালে 
ভালে প্‌ দ্‌প্‌ করিয়া জিতে খাকে। ইহ উল মনে 
ও চলাফেরার কাজ চালাই, জোনাক পোকার রে সেই 
রকমেই আলো উৎপন্ন করে। কিন্তু কোন্‌ প্রণালীতে 
দেহের শক্তি দিয়া আলো উৎপন্ন হয়, তাহা আজও জান! 
যায় নাই। | | 
আমরা যখন কেরোসিন্‌ বা অগ্য কোনে! তেল পুড়াইয়। 
আলো উৎপন্ন করি, তখন তেলের সকল শক্তিই আলোর 
আকার পায় না; এ শক্তির বেশির: ভাগই অনাবশ্যক তাপ 
জন্মাইয়! ন্ট হইয়া যায়। জোনাক পোকার! কি-রকমে ভাগ 
উৎপন্ন না করিয়া কেবলমাত্র আলো উৎপন্ন করে, তাহা জান। 
গেলে ৩ আমাদের অনেক লাভ হইবে। তখন আমরা ল্যাম্প 
হইতে কেবল তাপহীন আলো পাইব। কাজেই আলোর সঙ্গে 
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সঙ্গে তাপ স জনয | এখন তেলের যে বাজে খরচ করে, তখন 
তাহ। বন্ধ হইয়া যাইবে । | 
জোনাক পোকা কেন শরীর হইতে আলো বাহির করে, 

তাহা লইয়! বড় বড় পঞ্চিতদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতক 
হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও সকলে এ-সম্বন্ধে একমত হইতে 
পারেন নাই 1 আগুনকে সকলেই ভয় করে। কেহ কেন 
বলেন, আগুনের মত আলো! বান্ধির করিয়া জোনাক পোকারা 
নিশাচর পাখী প্রভৃতি শরুদের ভয় দেখায়। শক্ুরা 
জোনাক পোকাকে আগুন মনে করিয়া কাছে ঘেসে না। 
আাবার কেহ কেহ বলেন, (জোনাক পোকার আলে! শিকার 
পরিবার ফীদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। আলো দেখিলেই 
ছোট পোকামাকড় তাহা লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসে। 
ঘরের দরজা জানাল! খুলিয়া আলো ছাালিলে, কত পোকা 
আলোর কাছে জড় হয়, তোমরা তাহা দেখ নাই কি? 
জোনাক পোকার আলো ধখন আগুনের মত দপ্‌ দপ্‌ করি 
হ্বলিতে থাকে, তখন ছোট পোকারা আগুন মনে করিয়া 
কাছে শ্ছুটিয়া আসে। জোনাক পোকারা এই সুযোগে 
গণ্ডায় গণ্ডায় ছোট পোকা ধরিয়া আহার করিয়া লয়। 
আবার এক দল লোক বলেন, এই সব কথারু কোনোটাই, 
ঠিক নয়। দিনের বেলায় জোনাক পৌকার! ধে যেখানে পারে 
দুরে দুরে লুকাইয়া থাকে এবং রাত্রিকালেই তাহার! এক . 
সঙ্গ বাস করিবার € সথযোগ পায়। আই রা রি আদিলেই 
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তাহারা শরীর হইতে আলো! বাহির করিয়া দিকে: কাছে 
আসবার জন্য সন্কেতি করে ্ু 


যাহা হউক, জোনাক পোক। বড়ই ৩ অদ্ভুত পতঙ্গ, দ হহাদের 
জীবনের কাজ ও চলাফের! বড়ই আশ্চধ্যজনক | | 


সিকি সভতঙন্ ভন 


:00128109551275), 


ইহারা প্রজাপতি ও রাব্রিচর প্রাণী। ইহাদিগকে 
কেন শঙ্গপক্ষ নাম দেওয়া হইল, তাহা বোধ হয় তোমর। 
জান না। মাছের গায়ে যেমন্*শল্ক অর্থাৎ আইস থাকে, 
এই পতঙ্গের ডানায় সেই রকম খুব ছ্োটি আইস বসানো 
থাকে। ইহা কেবল প্রজ।পতি ও কতকগুলি নিশাচর 
পতাঙ্গের দেখ। যায়। এই জন্যই আমর। ইহাদিগকে 
শপ প চ (10110017607) বলিলাম । | 
মি টা পতঙ্গের চারিখানি করিয়া রডিন ডানা থাকে 
এবং তাহাতেই রূডিন আইস লাগানো দেখা যায়। 
প্রজাপতির ডানায় রঃ মরা আঙুল দিয়া পরাক্ষা করিয়ে, 
 দেখিবে, সেই রঙিন্‌ আইস রঙের গু'ড়ার মত আঙুলে লাগিয়। 
যাইতেছে ।  প্রজ।পতির ডানায় কত রঙের কত চিত্রই 
তোমরা দেখিতে পাও। রঙের গুঁড়ার মত আঁউস দিয়াই 
এসকল চিত্র আঁকা থাকে । এই গুড়াগুলিকে আইস 
বলিয়া হঠাৎ চেনা যায় না, অপুধীক্ষণ য যন্ত্রে ০ মেগুলি 
যে ইস স্পষ্ট বুঝা যায়। দি 
.. আাধারণ পতঙ্গদের মত ইহাদের ছয়খান। পা এবং মাথায়, 
| ঢুইটা, করিয়। শুঁয়ো থাকে । তা” ছাড়া দুটা করিয়া চোখও 
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থাকে । এই. চোখ সাধারণ পতঙ্গের চোখের মত হাজার 
হাজার ছোট চোখ রা ্রস্তুত। ডয়ুখানা পায়ের 
মধ্যে অন্মুখের দুখনি পা! খুব ছোট থাকে । এই জন্য তাহ। 
দবিরা হাঁটিয়! বেড়াইবার কাজ রা পর. এ কিতা ক 
এই দলের মুখের গড়ন বড় মজার। হাতীর স্ড 
আছে, তোমরা ইহাই জান। কিন্তু ইহাদেরও দুইটি চোখের 
মাঝে একটা গুড়ের মত'অংশ জোড়া খাকে। এই স্টাড 
দিঘাই এই পতঙ্গেরা ফুলের মধু বা ফলের রস টানির! খায় । 
দি অধুগর, ঘন হয়, তবে তাহার। গেহ গড হই 


তা 
রি 
গে 
থা 
এ 
টো 
০৬০ 


মত এক রকম তরল জিনিস ঢালিরা তাহা পাত্ল। কি লখ় 
খে আন এবং পরে সেই পাত্লা রস টানিতে 
্ 7  . স্তর করে। যখন শু ব্যবহার 
টু করার দরকার থাকে না, তখন ইহার! 
সেটিকে ঘড়ির স্ী্ের মত ত গুট টাইয়! 
. র্‌ মুখের নীচে লুকাইট বাখে। এই 
| চির ২৮-_্রগাপততির মুখ ও জন্য যখন উড়িয়া বড়ায়, তখন এই 





? টু 


| পন দের মুখের সেই লম্বা শু'ড় দেখাই যায় ন 


প্রজাপতি 


প্রজাপতির কথা তোমাদিগকে আগেই কিছু বলিয়াচি 

এবং তাহার ছবিও দিয়াছি। ইহারা কখনই রাজিতে বাহির 
হয় না; কেবল দিনের বেলাতেই চারিখানি সুন্দর ডানা 
মেলিয়া ইহারা ফুলে ফুলে ঘুরিয়। বেড়ায়। ইহাদের শক্রুপ্ 
02542 প্রজাপতির গায়ে নানা প্রকার রঙ্চ 
থাকে, তাহাদিগকে পাখী বা অন্য প্রাণীতে খায় না; বোধ হয় 
ইহাদের মাংস মুখে ভালো লাগে নং । বিনা বেশি 
দিন বাঁচে না, দুই চারি দিন মধু খাইয়। তাহার! মারা যায়! 
_ম্্ী-প্রঙ্জাপতির! গাছের পাতা! বা সক ডালে ঢিম পাড়ে 

₹ ডিম পাড়িয়াই মরিয়! যাঁয়।। এই সকল ডিম ফটিয়। 
রি মত বাচ্চা বাহির হয়, তাহার! জন্বিয়াই 
ডিমের খোলাগুলি খাইয়া ফেলে এবং ভার পরে সেই 
শাঞ্ছেরই পাতা পাইয়। বড় হয়। খাবার সঙ্গান করিবার 
জন্য তাহাদিগকে এদিক ওদিক্‌ ঘুরিয়। বেড়াইতে হয় না । 
ইহাছ্ছের শত্রু অনেক পাখী টিকটিকি ?ি [রগিটিরা প্রজাপতির 
বাচ্চ। খাইতে বড়ই, ভালব!সে। তাই অনেক প্রজাপতির 
বাচ্চাদেরই গায়ের রঙ পাতার রঙের মত সবুজ হয়! পাতার 
রঙের সঙ্গে ইহাদের গায়ের রঙ এমন শমিলিয়া বায় যে, রর 
পাখীরা উহাদিগকে প্রজাপতির বাচ্চা বলিয়! চিনিতে পারে 
না।. অনেক বাচ্চার গায়ে চুলের মত স্টয়ো থাকে বং 
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তাহাদের গায়ের রউও নানা রকম হয় গায়ে লাল কালো 
হলদে ও রড দেখিলে বা শ্ুঁয়ো দেখিলে পাখীর! ভাহাদিগকে 
ধ্‌রে না। ক 
প্রজাপতি রা যখন গাছের ডালে বসিয়া বিশ্রাম: করে, 
তখন তাহাদের ডান! কয়েকখানি কি-বকম থাকে, তোমর! 
দেখ নাই কি? মাছি ও বোল্তারা যেমন ডানা গুটাইয। 
পিঠের উপরে ফেলিয়া রাখে, প্রজাপতিরা তাহা কখনই 
করে না। বিআ্ীমের সময়ে ডানা পিঠের উপরে উচু হইয়া! 
দাড়াইয়া থাকে । ইহা দেখিরা প্রজ [াপৃতিদিগকে অন্য শব্মপক্ষ 
| পতঙ্গের মধ হইতে চিনি লওয়া |যায়। টি 
প্রজাপতির ডিম হইতে যে বাচ্চা হয়, তাহাদের দেহেও 
| একটু বিশেষত্ব আছে । বাচ্চাদের দেহের নীচে তিন জোড়া 
সাধারণ পা! ছাড়া, আরো দশখানা পা থাকে । এই দরশখান 
পায়ের আকৃতি বড মজার।, সেগুলি 'যেন রবারের বাটি। 
ববারের বাটি উপুড় করিয়া মাটিতে চাপিয়৷ ধরিলে তাহার 
ভিতরকার বাতাস বাহির হইয়! যায়, ইহাতে বাটি মাটির 
গায়ে জোরে ১ খাকে।  প্রজাপি তর বাচ্জারা এ 
দশখানা। পা দিয়! ঠিক এ রকমেই গাছের ডালপালা 
দাহ, | টকাইতে চলাফের! করে। চাপ দিলেই 
পায়ের তলার বাটি হইতে, বাতাস বাহির হই যায, ,তার 
পরেও উহা ডালপা 'লায় আটকাইয়া থাকে। কিন্তু এগুলি 
বাচ্চাদের স্থ সা যী পা. নয়। গাছের পাতা 'খাইয়া বড় হইলে রর 


রাত্রির প্রজাপতি ২৭৯, 


পর ইহারা যখন পুগ্লিঅবস্থয় ঘুমাইতে থাকে, তখন 
এসকল পা লোপ পাইয়! যায়._খাঁকে কেবল সম্মুখের 
তিন জোড়া পা। এই তিন জোড়া পায়ে ভর করিয়া 1 সম্প্ণ 
আকারের প্রজাপতির! ফুলের উপরে বসে। | 

পতঙ্গের! পুত্তলি-অবস্থায় যখন মড়ার মত চপ করিয়া 
পড়িয়া থাকে, তখন তাহাদের দেহ€ টে কোনো রকম 
আবরণে ঢাকিয়া রখে। দে 1 রা £ন সে ঢাক! | 
বস্থায় হ়। কিন্তু প্রজাপতির বাচ্চার এ রকমে শরীর 
টাকিয়া রাখে না। কখনো লেজের ্ ডাল বা পাতায় 
আটকাইয়! ঝুলিতে ঝুলিতে ঘুমায়, কখনো! বা দেহ হইতে 
সুতা বাহির করিয়া তাহ! ডালে আট্কা ইয়। ঝুলিতে থাকে । 
এই রকমে কধেক দিন কাটিয়া গেলে, তাহারা গায়ের ছাল 
ব্দূলাইযা প্রজাপতি হইয়া দাড়ায় 





, রাত্রির প্রজাপতি 

আমরা কোন্‌ পতঙ্গদের রাত্রির প্রজাপতি বলিতেডি, 
তাহা, বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পার নাই। ইহারা 
[ও প্রজাপতি নয়, কিন্ধু প্রজাপতিদেরই মত ইহাদের চারিখীনি 
ডানা থাকে এবং ডানার গায়ে রডের গুড়া লাগানো খাকে- 
কাজেই ইহারাও শল্গুপক্ষ পতঙ্গ । এইনরকম, ছোট পোকা! 
রাত্রিতে প্রদীপের কাছে অনেক উড়িয়া বেড়ায়। ইহাদের ্‌ 
 আনেকেরই ডানার রড সাদা বা সাদার উপরে লাল বাঁ কালোর 


২৮০ পোকা-মাকড় 


ছিটে-ফৌঁটা দেওয়া । আবার কোনো কোনোটিকে বাদামী বা 
মেটে রডেরও হইতে দেখা যায়। ডানার হাত দিলে তাহার 
উপরকার রডের গুড়া খসিয়া হাতে লাগে। কোন্‌ পতঙ্গদের 
রাত্রির প্রজাপতি বলিতেছি, তোমরা বোধ হয় এখন তাহা 
বুঝিতে পারিয়াছ ইতরীজিত্তে এই পৌঁকাকে 11০0 বলে। 
দিনের বেলায় এই পোকার দল নানা জারগায় লুকাইয়া 
থাকে, বাত্রিই ইহাদের উড়িয়া বেড়াইবার সময় । বাদুড় 
পেঁচা যেমন নিশাচর প্র। প্রাণী, ইতারাও সেই বকম নিশাচর 
পতঙ্গ। দিনের বেলায় ঝোপে জঙ্গলে অবিরাম খুরিয়াও 
তোমরা এই দলের একটি পোঁকাঁও দেখিতে পাইবে না 
প্রজাপতির যখন পাতা বা ফুলের উপরে বয় বিআ্াম 
করে, তখন ডানাগুলিকফে পিঠের উপরে উচ় করিয়া রাখে । 
ইহা তৌমাদিগকে আগেই বলিয়াচি। কিন্তু রাত্রির প্রজাপতিরা 
বিআামের সময়ে ডানা চারিটিকে বেশ গুটাইয়। রাখিতে পারে। 
প্রজাপ তদের মুখের উপরকার যো দুটির আরুতি 
কি রকম তাহা তোমরা দেখিয়াড কি? বোধ হয় দেখ, 
নাই একবার পরীক্ষা করিয়ো ১দেরিরে; স্য়ো ল্লাগা- | 
গোড়া এক রকম নয়। ইহার গোড়া অপেক্ষা আগাটা 
ঘেন হঠাৎ মোট! 1 হইয়া প্ভিয়াছে। কিন্কু রাত্রির প্রজাপতি- 
দের শুয়ো সে-রকম নয়, ইহার আগাগোড়া প্রায় সমান 
মোটা, বরং আগাটাই, বেন একটু সরু 1. | 


পযটিজজপ 


0. গুটিপোক। 

তোমরা গুটিপোকা দেখিয়ছি কি? ইহাদের আকুতি 
বড় প্রজাপ্তিদের মত । প্রন্তলি-অবস্থা দেহের চারিদিকে 
সুতা জড়াইয়া যে "আবরণ তৈয়ার করে তাতাই রেশমের 
গুটি। এই শুটির সূতা লইয়া আামরা প্রেশগী কাপড 
তৈয়ার করি। দেখিতে গ্রজাপতি ভইলেও গু রা 
সাধারণ প্রজাপতির জাতীয় নয়। ইহার। নিশাচর এজাপত্তি 
দের দলের পোকা । গ্রজাপতিদেরই মত ঠা ডানায় 
রাডের শুড়া লাগানো খাকে 1 ডানায় আভউুল দিলেই গড়! 
খসিয়া যাঁয়। 

গুটিপোকার প্রজাপতিদের মুখে শুড় থাকে না । 
শুঁড়ের দরকারও হয় না। কারণ পুন্তলি-অবস্থার পর 
পজাপতি হইয়া দ্াড়াইলে, ইচ্থারা মোটেই আহার করে 
না। কয়েক দিন /এদিকে ছা ঘুরিয়া সকলেই মরিয়। 
যায়॥ ইহারা, প্রাণান্তে দিনে উডিয়া বেড়ায় না। কাক 
চিল প্রসৃতি অনেক পাখীই ইহাদের পরম শক্রু। 

» আমাদের দেশে ছে।ট বড় নানা জাতায় গুটিপোক 
পাওয়। 1 যায় । ইহারা সাদা হলদে লাল্‌চে প্রীতি 
নানা রঙের রেশমী সুতা দিয় গুটি বাধে । তসরের কাপড় 
তোমরা টু: দেখিয়া, লাল্‌্চে রেশমের সুতা 1 দিয়া ইভ, 
প্রস্তুত । এই সূতা এক রকম গুটিপোকা প্রস্তুত করে। 


২৮২ পোকামাকড়: 
তসরের গুটিপোকা 

সবের পোকা আমাদের দেশের বনে জঙ্গলে শাল 
কুল প্রভৃতি গাছে জন্মে এবং সেই সকল গাছে নব 
আঁটির মত গুটি বাধে টুর ভিউ 

 তসরগোকার প্রজাপতি সাধার [রণ প্রজাপতির চেয়ে 
বোধ হয় আট দশ গুণ বড়। ডানা মেলিয়া থাকিলে 
লম্বায় ও চওড়ায় ইহাদিগকে এক একটা পাখী বলিয়া মনে 
হয়। এই পোকারা শাল, কুল প্রভৃতি গাছে মসুর 
ডালের মত চেপ্টা থোকো থোকো ডিম পাড়ে। মসুর 
ডালের রছ্‌ লাল, গুটি পোকার ডিম সাদা । যাহাতে বাতাসে 
(পাতি হইত্ডে পড়িয়! না যায়, সেই জগ্য ডিমের গায়ে এক রকম 
আঠা লাগানো! থাকে । ইহা শুকাইয়া শক্ত হইলে পাতায় 
মার্কাইয়া যায়। এক একটি পোকা প্রায় দুইশত তডিম, 
পাড়িতে পারে। | ৭ টি 

_ ডিম হইতে যে শুয়ো-পোকার আকারের বাচ্চা বাহির 
হয়, তাহা, বোধ হয় তোমরা সকলে দেখ নাই। বাচ্চাদের | 
রঙ কতকটা সবুজ ধরণের । তাই ইহারা যখন গ মাছের বুজ 
পাতা খাই বেড়ায় তখন তাহাদিগকে হঠাৎ চেনা যায় না 
রে এবং যেসকল পাখী, পোকামাকড় ধরিয়৷ খায়, তাহারাও, 
সবুজ পাতার মধ্য হইতে সবুজ পোকাগুলিকে চিনিয়া ধরিতে 
পারে না।  ুটিপোকাদের বাচ্চার পিঠে কয়েক গোছা লোম 
সাজানো: থাকে এবং সাধারণ পোঁকাঁদের মত ইহাদের 


তসরের গুটিগোকা 1 ই৮ড 


মুখে তি তি জোড়া ৷ আসল পা এবং গাঁচ জোড় | অস্থায়ী পা 
খাকে। তা? ছাড়। | গাঁয়ের উপরে ছেট রূপার ঝোতামের মত 





চি ৫৯--গুটিগোকা। ও গুটি । 


কয়েকটি বোতাম বসানো খাকে। এহং গুলি কেন (শরীরে 
লাগানো থাকে, তাহ! বুঝা ঘা | যায় না | ইহাদের মুখগুলি 
(দেখিতে অতি বিভ্ী; ঠিক পেঁচার মুখের মত চেপ উা। কিছু 
চোয়ালে যে দাত বসানো থাকে, তা তাহা ভয়ানক পারালো। 
সেই দত দিয়া গো টা গোটা পাত কাটিয়া উহারা  দিবারাতি 
হার করে এবং শীঘ্র বড় হইয়া! গড়ে।, 
বড হইলেই তদর-পোকার বা তারাও রি বাঁধিতে ক 
রে করে ) একটা পাতা ৰা একটা মরু কচি ডালকে আক্ড়াইয় 


২৮৪ পোকা-মাকড়, 


ইহারা নিজের দেহের চারিদিকে রেশমের সৃত। জড়ায় এবং 
ক্রমে তাহা আমড়ার আঁটির মত বড় হইয়া পড়ে। ইহাই 
 গুটিপোকার গুটি! পোকার! ইহারি মধ্যে পুস্তুলি- অবস্থায় 
 ঘুমাইর! কাটায়। তার পরে যখন শরীর পরিবর্তন করিয়া 
স্তাহারা ডানা-ওয়ালা প্রজাপতি হইয়। দাঁড়ায়, তখন সেই 
গুটি কাটিয়া বাহির হয়। কোনো কোনো পোকা বাহির 
হইবার সময়ে রে হইতে এক রকম লাল! | বাহির করিয়! 
গুটির গায়ে লাগাই তথাকে। ইহাতে গুটির রেশমী ও সতা 
_আল্গী হইয়। পড়ে! তার পরে পোকারা অনায়াসে সেই 
আলগ! সত! ঠেলিরা গুটি হইতে বাহির হয় | | 
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এইবার আমরা দ্বিপক্ষ গতঙ্গদের কথা বলিব। এই 
দলের অণেক পতঙগেরই দ্ু'খানা করিয়া পাতলা ডান! গাকে । 
এই জন্যই আমর! ইহাদিখকে দিপক্ষ নাম দিলাম । কিন্তু 
ইহাদের মধ্যে এ রকম পোকাও দুই চারটি আছে, 
বাহাদের কোনে! কালেও ডানা গঙ্গায় না। মশা! মাছি ছার- 
পোকা প্রভৃতি আমাদের জানা-শুনা অনেক পোকাই এই 
দলের। ইহার। বড়ই অভদ্র। কেহ অন্য বড় গ্রাণীর ঠ 
টুষিয়। খায়, কেহ পচ! মাংসের রস খায় ও তাতে ডিম 
গাড়ে, কেহ-ব! পচা'জায়গায় রা বেড়ায় এবং পচা জিনিস 
খায়। আবার €ধ-সব নোংর! ও পচা জায়গায় ব্যারামের 
বীজ জমা থাকে, সেখানে বেড়াইয়া কোনে কোনে! পোকা 
ব্যারা মৈর বাজ চারিদিকে ছড়াইযা দেয়। ইহাতে শত শত 
লোক নান। রকম অন্তুখে পড়িয়া মারা যায় । তাহ! হইলে 
দেখ, ছেটি গ্রাণী হইয়াও ইহারা বাঘ চান চেয়ে মানুষের 
বেশি নিষ্ট করে। ই ৮ | 
| অন্যান্য: পতঙ্গদের মতই, হহাদের মুখের উপরে ছটা 
টি শুঁয়ো খাকে এবং তাহার গায়ে. সরু সরু চুল লাগানো, 
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খাকে। তোমরা যদি মাছির শুয়ো আতসী কাচে দেখিবার 
স্থুযোগ পাও, তবে এ. রকম শুঁয়ো স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। 
.. অপুবীক্ষণে ফেলিয়া দবিপক্ষ পতঙ্কের মুখ পরীক্ষা 
করিলে, সেগুলিকে অতি. বি্রী € য়। মাথার উপরেই 
ূ বড বড় ছুটা চোখ দেখা যায়। এই রা একএকটা 
র্‌ হাজার হাজার ছোট চোখের সমণি। চোখের নীচেই মুখ 1 
| উহাতে তরল জিনিস চুষিয়! খাইবার জন্য « ড় ও অন্য প্রাণীর ৰ 
গায়ের চামড়া কাটিবার জন্য অগ্গ ইত্যাদি নান! সাজসজ্জা 
 খাকে। ইহাদের ভানা টুখানি থাকে বটে, কিন্তু ভান!র কাছে 
_ ছুটি খুঁটির মত অঙ্গ দেখা যায়। তাহা দেখিয়া পণ্ডিতেরা 
বলেন, এখনকার দ্বিপক্ষ পতঙ্জদের এককালে চারিখামি 
_ করির! ভানা ছিল--কোনো কারণে পিছনের ডানা জোড়াটা 
লোপ পাইয়া গিয়াছে। এখন সেই ভানারই মুল খুঁটির 
এ আকারে এই সব পতঙ্গের দেহে রহিয়া গিয়াছে । মরা মশ। | 
বা মাছি আতদী, কাচে পরীক্ষা করিলে তোমরা পিছনের 
ডানার প্রকার চি দেখিতে 'পাইবে। এই পোকারা রি 
ধখন ডানা মেলিয়া উড়্িতে খাকে, ঞ ! ছি খটিও আপনা | 
হতে নড়াচড়া করিতে থাকে। | . রি 
্  বার্কাসের খেলোয়াড় যখন তারের উপর দিয়া চনিতে 
নিজে খেলাদেখাস, তখন সে কি করে তোমরা দেখ নাই 
কি? সে তারে উঠিয়াই নিজেকে স্থির রাখিবার জন্ত 
জমাগত হাত পা নাড়াচাড়া করিতে: আরম্ত করে। হাত 


| দ্বিপক্ষ গপতঙ্গের দল শানু ২৮৭, 
বাধিয়। তারের উপরে ঈাড করাইতে গেলে খবৰ ওস্তাদ 
খেলোয়াড় ধপাস্‌ করিয়৷ মাটিতে পড়িয়া যায়। ছুই ডানায় 

ভর. দিয়া মশা-মাছিরা বখন উড়িতে আরম্ভ করে, তখন | 
তাহাদের দেহগুলিকে স্থির রাখিবার জন্য হাত থা নাড়ার মত, 
একটা-কিছু করার দরকার হয়। দ্বিপক্ষ পতঙ্গের দেহের 
এ লুপ্ত ডানার খুটি হেলিয়। ছ্বলিয়! হয়া নোছাতাও 
উড়িয়া চ চলিবার সাহাঁধা করে। *. ৮. লি 
সাধারণ পতদ্রের মত দ্বিপক্ষ পোকারা ডিম পাড়ে এবং 
সেই ডিম হইতে শুয়োপোকার আকারের বাচ্চা বাহির হয়। 
শেষে এই পোকাই পুন্তলি-অবস্থায় শরীর বদলাইয়! ভানা- 
ওয়ালা সম্পূর্ণ পতঙ্গ হইয়। দাড়ায় । কিন্তু সাঁধারণ শু য়ো- 
পোকাদের বেমন পা ও চোখ থাকে, এই দলের গুঁয়ো- 
পোকাদের তাহ দেখা ধায় না। ইহাদের মুখের গড়ন জটিল 
নয় এবং মুখের চেয়ে লেজের দিক্টাই বেশি মোটা । মুখে 
বশির মত বাঁকানো দুটা অস্ত্র থাকে, তাহাই দাতের কাজ 
৪৮৮ টি. ০ 
সম্পূর্ণ আকার পাইলে অনেক পতঙগই ডি পাঁড়িযা ছুই 
চারি, দিনের মধ্যে মারা যায়, ইহা! তোমরা আগে অনেক 
বার শুনিয়াছ ৷ কিন্তু দ্বিপক্ষ পতঙ্গদের সম্বন্ধে দে-কথা বলা 
যায় না। ডানা-ওয়ালা সম্পূর্ণ পতন্েই আকারে ইহারা 
অনেক দিন বাচে। ডিম হইতে বাচ্চা জন্মিতে এবং বাচ্চা 
হইতে, অল্গর্ণ পোকা হইয়া দাড়াইতে ই ইহাদের বেশি সময়ের 
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দরকার হয় না। , পুত্তলি -অবস্থায় শুটিপোকা ঝা. অপর 
পতঙ্গের মত ইহার। বিশেষ কোনো আবরণে গা ঢাকে না। 
সেই সময়ে ভাহাদের গায়ের চামড়াটাই খুব শক্ত, হইয়া 
ছড়ায়! ঙ্কাই তাহাদিগকে নিরাপদে রাখে । তার পরে 
আক্-ও প্রতা্গ গজাইলে, সেই মোটা চাঁমড়া ছিশডিয়। তাহারা 
সম্পূর্ণ আকারে বাহির হইয়া পড়ে । | 

_ মৌমাডি পিপূড়ে ও উইয়ের! টি দলবদ্ধ হইয়া 
বাস করে, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। কিন্তু দ্বিপক্ষ পতঙ্গের! 
একত্রে সে-রকমে বাস করিতে পারে না যেখানে রাজি 
হয়, সেখানেই রান্র কাটায় এবং তার পরে নিজের পেটের 
হ্বালায় ঘুরিয়া বেড়ায়, দলের অন্যদের দিকে একবার [র ফিরিয়াও 
তাকায় মা ।, 


মাছি, 


মাছি. কত রকমের আছে, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই 
দেখিয়াছ । কোনোটা ছোট, কোনোটা বড়। কোনোটার 
চোখ লাল, কোনটার চোখ সেটে রডের। কাহারো গায়ের 
রঙ সবুজ, কাহারো বা! নীল। কেহ খাবারের উপরে বসিয়া 
খাবার শুবিয়া খায়, কেহ গোর খোড়া ও কুকুরের গায়ে 
বসিয়া রক্ত ট নিয়া লয় । এত রকম মাছির সব- 
গুলিরই যদি পরিউয় দিতে হয়, তবে মাছির বিবরণ দিয়াই 
এন্ধখানা প্রকাণ্ড বই লেখার দরকার হইয়া পড়ে । আমরা 
তোমাদদিগকে কেবল কয়েক-জাঁতি সাধারণ ম।ছির জীবনের 
কথ বলিব। | 
 শ্রীক্ঘকালে ক্রমাগত ভন্‌ ভন্‌ শব্দ করিয়া বে মাছির 
আমাদের জ্বালাতন করে, তাহাদিগকে তোমরা নিশ্চয়ই 
_দেখিয়াছ। ভাড়াইলে একটু দুরে পালায়, কিন্তু আবার তখনি 
ৃ ফিরিয়া গায়ের ঘ ঘাম চারার খাইতে সরু ব করে। রা 
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ন এখানে একটা মাছি মুখের ছবি দিলাম। দেখ, মাথার, 
ছুই ধারে চোখ ছুটা কত 
বড়। একএকটা চোখে দুই 
হাজার ছোট চোখ আছে। 
তাহা হইলে বুঝা বাইতেছে, 
. এই মাছিদের প্রত্যেকটিরই 
. চারিহাজারটা চোখ 
আছে। কোন মাচি স্ত্রী 
এবং কোন্‌ মাছি পুরুষ 
তাহা চোখ দেখিয়া বুঝা 
বায়। স্ট্রীমাছির চোখ 





1চির ৬*--সাধারণ মাছির মুখ রর প্রায় গায়ে গায়ে 
লাগানো থাকে । কিন্তু পুরুষদের তাহা থাকে না, ইহাদের 
চোখ ছুটার মধ্যে বেশ একটু ফীক্‌ দেখ। বায়। 
_. মাছিদের ডানা কেমন পাত্লা, তাই! তে মরা নিশ্চরই 
দেরখিয়াছ। উড়িবার নময়ে উহার! ডানাগুলিকে এমন ঘন 
ঘন নাড়া দেয় যে, তাহাতে ভন্‌ ভন্‌ শব্দ বাহির হয়। মাছির 
| মুখ দিয়া শব্ধ করেনা ইহাদের, গা কয়েকটি বড় মজার । 
বিড়ালের গায়ের স্‌ যেমন, উচু মাং সপিগু: খা কে, 
ইহাদেরও'পায়ের নীচে মেই রকম ছ্‌টি উঁচু অংশ দেখা ধায়। 
সেগুলি ছোট ছোট, লোমে ঢাকা 1 থাকে ।.. মারা যখন 
দেওয়ালের? গায়ে পা লাগাইয়া হাটিয়! বেড়ায়, ৩খন এসকল, 


[মাছি ২৯১ 
লোম হইতে আঠার মত এক রকম জিনিস বাহির হইতে 
আরম্ত করে। ইহা পা-গুলিকে দেওয়ালের গায়ে আটকা ইয়া 
রাখে নি 4. | | 

মাছির ডিম বোঁধ হয় তোমরা দেখ নই, ডিমের রঙ. 
প্রায় সাদা হয়। মাছিরা সাধারণত পচা গোবর, আবজ্জনা 
রা নয়া তির পচা দেহে ডিম পাড়ে। এই-সকল টা 
স'রো-পোকার মত বাচ্চা বাহির হয়। পা়খানার ময়ল। 
বা মরা ইছুর বেড়ালের গায়ে তোমর! হয় ত এই রকম ৮ 
মুড়ি পোকা দেখিয়া থাকিবে । ইহাদের চোখ কান ও 
কিছুই থাকে না, এবং গায়ে শুয়োও থাকে ন!। রা 
মত বুকে স্রাটিয়। ইহারা চলাফের! করে। যে-সকল বিশ্রী 
জিনিসের মধ্যে মাস্ছির বাচ্চারা জন্মে সেইসকল জিনিস 
খাইয়াই উহার! বড় 'ইয়। কাজেই দেখা যাইতেছ্ছে, মাছিরা 
সংসারের কোনে উপকার না করিলেও, তাহাদের বাচ্চার! 
দুর্গন্ধ ও ময়লা জিনিস খাইয়া আমাদের কতকট! উপকার 
করে? | টক কি; 
যাহা হউক, পচ! জিনিস খাইয়া মাছির ঝাচ্চারা বড় 
হইলে ইহার! পুন্ত গুলি-অবস্থার মাটির তলায় চুপকরিয়া পড়িয়া 
থাকে । আগেই বলিয়াছি, পুস্তলি-বস্থায় থাক্ষিবার জন্য 
ইহারা গায়ের উপরে বিশেষ কোনো আবরণ উৎপন্ন করে না। 
তখন গায়ের চাম্ডাই শক্ত হইয়া দাড়ার। ডানা চোখ, 


রা. ০৮ ৮ নর «. .. 
ইত্যাদি গজাইয়া উঠিলেই বাচ্চারা সেই আবরণ ছি'ড়িয়। 
সম্পূর্ণ মাছির আকারে বাহির হইয়া পড়ে। তাঁর পরে ইহার! 
যে কি উত্পাতটাই করে, তাহা তোমরা সকলেই জান। 
.. মাছিদের সকল উৎপাত সহ্া করা যায়, কিন্তু ইহার! 
আমাদের রাম।ঘরে ও খাবারের ঘরে ঢুকিয়া সময়ে সময়ে 
যে অনিষ্ট করে, তাহা অতি ভয়ানক । নোংরা জানায় 
ঘুরিয়া বেড়ানো এবং নোংরা জিনিস খাওয়াই ইহাদের কাজ । 
গারে ও শুয়োতে ইহাদের যেসকল লোম থকে, তাহাতে 
নানা নোংরা জিনিস মাখাইয়া ইহারা যখন খাবারের উপরে 
বা গায়ের উপরে বেড়াইতে আরম করে, তখন বিশেষ ভয়ের 
কারণ হুয়। জ্রাতিসার, কলেরা, ডিপ্থেরিয়া ইত্যাদি 
অনেক রোগের বাঁজ পচা না্দাম মা ইত্যাদিতে জন্মে। 
মাছিরাও এই সব পচা জায়গায় বাস করে এবং এ-সকল 
রোগের বীজ পায়ে ও গায়ে মাখিযা আমাদের খাবারের সঙ্গে 
গিশাইয়া দেয়। তাঁর পরে রোগের বীজ-মিশানো খাবার 
খাইলেই লোকে প্রায়ই এ-সকল রোগে আক্রান্ত হয়। 

রান্নাঘরে যাহাতে মাছি না যাইতে পারে এবং তেয়ারি 
খাষারের উপরে যাহাতে তাহারা না বসিতে পারে, তোমরা 
তাহার উপরে নজর রা খিয়ো। দোকানের খাবারের উপরে | 
ষে কত বকম- “বেরকম মাছি বসে, তাহার হ্সা বই হয় না 7 
এই সকল খাবার খাওয়া কখনই উচিত নয় |... ২.১. 





কাটালে-মাঁডি 


শি 
৪ 5/ 
৪ 


কাটালে-মাঁছি 
আধাট মাসে কীটাল ভািলে ভন্‌ ভন শব্দ করিয়া 
যে, বড় বড় নীল রঙের মাছি শাপির। জম! হয, তাহ! বোং 
হয়, তোমরা দেখিয়াচ। কাটাল যদি পচা হয়, তাহা হইলে 
আ।র রক্ষা থাকে না। 


বে 


এই রকম মাছি তখন 
ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া পচা 
কীটাল প্রা ঢাকিয়া 
ফেলে। . আমরা এই, 
 মাছিদেরই কাঁটালে-মাছি 
চিন ৬১কীটালেমাছি। বলিতেছি।  ইংরাজিতে 
উহাদিগকে (01106 1১০,0৩৯) বলে । | 
কাটালে-মাছির জীবনের ইতিহাস সাধারণ মাছিদের 
তুলনায় কিছু স্বতন্ত। সাধারণ মাচিরা প্রথমে ডিম পাড়ে। 
তার পরে দেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। কিন্তু কটালে- 
মারা ডিম পাড়ে না; একবারে ছোট ছোট শু য়ো-পোকার 
আকারের বাচ্চা প্রসব করে। পতঙ্গমাত্রেই ডিস প্রসব করে, 





কিন্তু ইহারা পতঙ্গ হইয়াও ডিম পাড়ে না,__ইহা! খুব : ভুত 
নয়কি? এই অদ্ভুত ব্যাপার সমন্ধে রি যাহা বলেন, 


আহাও আশ্চ্বাজনক তাহারা বলেন, এই মাছিদের ডিম 
পেটের ভিতরে কুটিয়া যায়। তার পরে পেটে থাঁকিয়া 


২৯৪ রা ২... ৭. পোকা-লাকড় - 


বাচ্চার। যখন, একটু বড় হয়, তখন মাছির সেই, বাচ্চা প্রসব 
করে। অর্থাৎ পেটের ভিতরেই ডিম ফুটাইয়া! হাঁসের যদি 
প্রতিদিনই এক একটা ছানা প্রসব করিত, তাহা হইলে 
ব্যাপারটা যেমন অদ্ভুত হইত, কাটালে-মা্ছির বাচ্চা প্রসব 
করা কতকটা দেই রকমই আন্চর্যা ব্যাপার। এই মাছিরা 
এক একবারে পাঁচ ছয় শত বাচ্চা প্রসব করে, কিন্তু সাধা রণ 
মাছির! দেড়-শত ব| দুই- শতের বেশি ডিম পাড়ে না। 

_.. কেবল কাটালে-মাছিই যে এই রকমে বাচ্চা প্রসব 
করে, তাহা নয়। সাধারণ মাছিদের চেয়ে বড় একটু লম্বা 
আকারের কয়েক জাতি মাছিকেও বাচ্চা প্রসব করিতে দেখা 
মাঁয়। কসা ইখানার মাংসের উপরে বা পারখানার ময়লায় 
যে বড় মাছির! ভন ₹ ভন করিয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের 
মধ্যেও অনেকে একবারে গোটা গোটা বাচ্চা প্রসব করে । 


 কুক্রে-মাছি, 


কুকুরের গায়ের মাছি তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়া | 
রা চেহারা যেন গোলাকার, কতকটা | কীক্ড়ার আকৃতির 
মত। র গোরুর গায়েও এই রকম মাছি অনেক বিয়া, 
থাকিতে দেখা যাঁর) নট ৫ ডর 
ছা কুরে, মা ছির জীবন বড়ই অনুত। ইহারা ডিম. পাড়ে 
না এবং বাচ্চাও প্রসব করে না। পেটের ভিতরেই ডিস 





কুকুরে-মাি ২৯৫ 
ফোটে । তার পরে মায়ের পেটের খাগ্ঠ খাইয়। বাচ্চার 
পেটের ভি তরেই বড় হয় এবং সেখানেই পুস্তলি-অবস্থা 
পায়। কুকুরে-মাছিরা৷ এই পুন্তলি-সম্তানদিগকেই প্রসব 
করে। সাধারণ মাছিরা পচা জায়গায় ডিম পাড়ে, কারণ 
ডিম ফুটিলে বে বাচ্চা হয়, তাহা পচা জিনিসই খায়) 
কুকুরে-মাছিরা পুশ্তলি বাচ্চা প্রসব করে; পুত্তলিরা কিছুই 
| খায় না; খোঁলসের, 
ভিতরে মডার মৃত পড়িয়। 
থাকে। এজত্যি কুকুরে, 
মাছিরা পুন্তলি বাচ্চা 
পচ! জায়গায় প্রসব করে 
না। প্রায়ই শুক্‌নো 
রি ধূলামাটির বা আবর্জনার 
মধ্যে ইহাদিগকে দেখো যায়। গোর কুকুর প্রস্ৃতির বস্তু 
এই মাছিদের প্রধান খাগ্ঘ। 

কেবল কুকরে-মাছিই ঘে গোরুর উপরে অত্যাচার 
করেঞতাহা নয়। একজাতীয় মাছি গোরুর গায়ে ঘা করিয়! 
ভয়ানক উৎপাত করে। কেবল গোরু নয়, ঘোড়া ভেড়া 
| ইতযদিও ইহাদের হাত হইতে উদ্ধার পায় না ূ | 
এই মান্তির গোরু বা ঘোড়ার গে ডিম পাড়ে। 
দেখ কয়েক দিন গায়ের লোমে জড়াইয় থাকিয়! ফুটিয়া 
উঠিলে ছোট বাচ্চা বাহির হয়।, _গোরুরা কি-রকমে. 





২৯৬ পোকা-মা কড় 


নিজেদের গা চাটে তাহা তোমরা দেখিয়া |ছ। গায়ে মাছির 
বাচ্চা | বেড়াইতে আর্ত করিলে, তাহারা বাচ্চাগুলিকে গা 
হইতে চাটিয়া গিলিয়া ফেলে। সি বাচ্চার মুখে যে 
বাঁকাঁনে! বড়শি থাকে, তাহার কথা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। 
গোরুর মুখের ভিতরে গেলেও এই বাচ্চাদের সকলগুলি 
পেটে গিয়া পৌছে না; তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই 
বাঁকানো বড়শি দিয়া গে 1রুর গলার নালী কাম্ডা [ইয়া পড়িয়া 
থাকে এবং ক্রমে গলার মাংস কাটিয়া দেখানে বাসা বাঁধে। 
এই রকমে আশ্মর পাইয়া বেশ বড় হইয়া দাড়াইলে, বাচ্চার! 
গলার নালীর মধ্যে থাকিতে চায় না। তখন তাহারা বাহিরে 
আসে এবং গোরুর পিঠের চামড়া কাটিয়া! নৃতন ঘর বনায়। 
এই রকমে পোকারা চামড়ার নীচে প্রবেশ করিলে, গোরুর 
গায়ের সেই জায়গাটা ফুলিয়া উঠে এবং তাহার অসুখ করে। 
বাতাসের অক্সিজেন না পাইলে কোনো প্রাণীই বা 
না। ৮ বাচ্চারা ষখন গোরুর পিঠের দায়ে বাস করে, 
তখন তাহাদেরো বাতাসের দরকার হয়। "এই জন্য ইহারা 
কখনই ঘায়ের মুখ বন্ধ হইতে দেয় না। গোরুর গুয়ের 
এ চামড়া গোল কারে কাটিয়া 1 ধা খোলা রাখে এবং ব রব তাস হইতে 
নিজ টানিতে থাকে । | ॥ ক. 
যাহা হউ, ঘায়ে থাকিয়া বেশ বড় হইয়া পড়িলে র্ 
| পোকাগুলি আর সেখানে থাকিতে চায় না 1. তখন খ্ীরে ৃ 
ধীরে ঘা! হইতে বাহির হইয়া কোনো নিরিবিলি জায়গায় 


উ1শ-মাঁছি ২৯৭ 


পুত্তলি-অবস্থায় পড়িয়। থাকে এবং কয়েক সপ্তাহের মধ 
ডামাওয়ালা মাছির আকারে উডিতে আরন্ত করে। এই মাছির! 
গোরুদের কি- প্রকার শত্র একবার ভাবিয়া দেখ! ইহাদের 
উত্পাতে আমাদের দেশের গোরুগুলা জখম হইয়া যায়। 

কাট।লে-মাছিরাও গোরুর কম শক নয়। শায়ের 
কোনে জায়গার একটু ঘা দেখিলেই তাহ!রা ঘায়ে বসিয়৷ 
বাচ্চা প্রসব করিতে থাকে । পরে সেই সকল বাচ্চা ঘায়ের 
পচা মাংস খাইয়া বড় হইলে ঘা বাড়িয়া উঠে এবং শেষে 
গোরু মারা পড়ে 


ডাঁশ-মাছি . 

ভাশ মাছি তোমরা দেখ নাই কি? ইহাদের আকৃতি 
সাধারণ মাছিদেরই মত, কেবল আকারে একটু বড়! গোর 
মি ঘোড়া ছাগল, এমন কি মানুষের গায়ে 
বঙিয়াও ইহারা রক্ত শ্ুধিয়! খায়। 
গোয়ালের গোরুদের উপরে ইহাদের 
উৎপাত বড়ই বেশি । তাই দুই বেলা 
খড় জ্বালাইয়া গোয়ালে ধোয়া দিতে হয়, 
ইহাতে ডাঁশ পালাইয়ী যায়। স্ত্রী 
ৃ চি ৬৫ভীশ- মাছি। ডাঁশেরাই রক্ত খায়। পুরুষেরা গাছে 
শাঁছে ফুল-ফলের রস খাইয়া বেড়ায় | 





৯৮, পোক মাকড় 


কোনো রোগীর রক্ত স্ন্থ লোকের রক্তের সহিত 
মিশিলে, সুস্থ ব্যক্তি রোগী হইয়া দাড়ায় । ভীঁশেরা রোগা, 
গোকুর রস্ভ্ের বিষ স্তস্থ গোরুর রক্তে মিশাইয়া বড়ই অনিষ্ট 
করে। ইহ।তে অনেক ত্ুস্থ গোরুর দেহে রোগ দেখা দ্েয়। 
আমাদের যেষন বসন্ত, হাম, প্লেগ প্রভৃতি ছোঁয়াচে বারাম 
আছে, গোরুদেরও সেই রকম অনেক ব্যারাম, আছে । 
উাশেরাই এই সব ব্যারাম গোরুদের মধ্যে ছড়ায় । 
_ভীশ-মাছিরা কখনই শ্কৃনে। জায়গায় ভিম পাড়ে না। 
পুকুর বা ডোবার ধারে লত।পাতার গায়ে ইহাদের ডিম দেখা 
যায় । তার পরে সেই সকল ডিম হইতে সু'য়ো-পোকার 
আকারের বাচ্চা বাহির হইলে, সেগুলি পুকুরের ধারের ভিজা 
মাটি বা! কা (দায় আশ্রয় লয়। পুবুরের পচ। কাঁদায় ছোট 
পোকা-মাকড়ের অভাব নাই। ডাশের বাচ্চারা সেই সকল 
পোকা-মাকড় খাইয়া বড় হয়। শেখে পুন্তলি-অবস্থায় 
খাকিবার সময় হইলে উহারা আর কাদায় থাকে ন।... তখন: 
বুকে হাটিয়া পুকুর হইতে একটু দুরে কোনো শুক্‌নো জায়গায় 
রা হলায় আশ্রয় লয়, এবং সেখানে বেশ নিশ্চিন্ত হুয়া 
গা ঢাকা দিয়া ঘুমায় । তার পরে ডানা পা ইত্যাদি গজাইলে, 
ধা তে | করিয়া উডিয়া রক্ত খাইবার চেষ্টায় বাহির 
হইয়া, পড়ে 748 শু 


মশা 
এইবার আমরা মশার কথ। বলিব । ছোট দেহে লব্ঘ! 
লম্বা ছয়খাঁনা পা থাকায় ইহাদিগকে কি বিশ্রীই দেখায়! 
যেমন চেহারায় বিশ্রী, তেমনি কাজেও বিক্র।। মানুষকে 
কাম্ডাইয়া জস্ির করে। ইহাদের মুখে নলের মত লা 
শুড় থাকে । তার পরে গায়ের চাম্ড। কাটিয়া র সু ঢৃষিয়। 
খাইবার জন্য ছুঁচের মত চারিটা অন্্রও লাগানো থাকে । 
আবার মাথার ছুই পাশে হাজার হাজার চোখ । মশার দাত 
নাই। দাত ছুটাই লম্গা হইয়। ছুঁচের মত হইয়াছে। এ 
অস্ত দিয়া গায়ের চাম্ড়ী কাটা হইলে, মশারা মুখ হইতে এক 
রকম লালা বাহির” করিয়া কাটা ঘায়ে লাগাইয়! দেয়। 
আমাদের শরীরের কোনো জায়গায় ক্ষত হইলে কি হয়, 
তোমরা তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়ছ,--তখন পাশ হইতে রন্ত 
আসিমা বেদনার জায়গায় জড় হয়। কাটা জায়গায় মশার 
মুখের লালা লাগিলে অবিকল তাহাই হয়। লালার এক 
রকম, মৃদু বিষ থাকে, কাজেই তাহা বালা-য্রণার সু করে 
এবং প পাশ রা তাজ। রক্ত আসিয়া . সেগানে জমা হয় । 
মশার! এ রকমে শ্তাড়ের কাছে রক্ত পাইয়া তাহা হা চুষিযা 
খাইতে থাকে । | নু 


৩০৪ রি । | রি র্যা _ পোকা-মাকড় 

| একবার পেট টা রক্ত খা ইলে মশার! ছুই তিন ক 
আর কিছু খায় না। এই কয়েক দিন তাহারা চুপ করিয়া 
পড়িয়া থাকে, তার পরে গা ঝাড়া দিয়া আবার রক্তের 
সন্ধানে বাহির হইয়া পড়ে।, রক্ত খাইলে, যে কেবল 
ইহাদের শরীরই পুষ্ট হর, তাহা নয়; সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 
পেটের ভিতরকাঁর ডিমগুলিও পৃষ্ট হয়। | 


স্ত্রী ও পুরুষ মশা 


মশাদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে! জী ও পুরুষের 
চিট অনেক তফাতও দেখা যায়। জ্ীদেরই মুখে 
এ রকম শুঁড় ও ছুঁচ লাগানো থাকে । পুরুষ মশারা 
নিতান্ত নিরিহ প্রাণী। তাহারা রন্তু খায় না এবং বেশি দিন 
বাঁচেও না। ডানা গঞ্ইলে ছুই ' এক দিনমাত্র এদিক ওদিক 
উড়িয়া ফুলফলের রস শুধিরা খায় এবং ভার পরে মরিয় 
ডে স্বতরাং দেখ! যাইবে তছে, রক্ত খাওয়ার জন্ম সব 
মশাকে দোষ দেওয়া যায় না। ভ্্রীমশারাই দুষ্ট। ইহারাই 
ৃ আমাদের কানের গোড়ায় তন্‌ ভন্‌ শব্দ করিয়া ২ ঘুম তাঙাইয়া 
দে এবং রক্ত খাইয়া হাত পা ফুলাইয়া দেয়। 
স্ত্রী ও পুরুষ ও সকল মশারই দুখানা করিয়া ডানা | থাকে রা 
রি ইহা পিঁপৃড়ে বা. বোল্তাদের ডানার মত স্বচ্ছ, নয়। 


মশার ডিম ও বাচ্চা]. ৩০১. 


তাছাড়া মাছিদের ডানার গোড়ায় যে দুটি খু'টির মত অংশ 
খাকে। মশার ডানার কাছে তাহাও দেখা যায়। উড়িবার 
সময়ে দেহকে সামা অবস্থার রাখার জন্য এঁ বটি দুটা 
দরকার হয়: | ... 


মশার ডিম ও বাচ্চা 

মশা র ডিম পাড়া, ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হওয়া এবং 

মেই বাচ্চা! হইতে নতন মশার উৎপত্তি হওখ়। 1--সকলি ব্ড 
সির দনক | 

যে প্রাণী ঠাডায় বাম করে এবং ডাডাতেই চরিয়া 

বেড়ায় তাহারা প্রায়ই ডাঁডাতেই ডিম পাড়ে। কিন্তু মশারা 

শ্তাহা করে না। পচা পুষ্ষরিণী বা গর্ের বদ্ধ জীলই 

তাহাদের ছি ডিম পাড়িবার জায়গা । কখনো টবের নদ্দামার ও 

পাতকুয়োর বদ্ধ জলেও তাহাদিগকে ডিম পাঁড়িতে দেখা যায়। 

ডিম পাড়ার সময় হইলেই মশ।রা নিকটের নোংরা এবং 

বদ্ধ জলের দিকে ছুটিয়। চলে এবং তাহ [তে ,ডিম পাড়ে 

(সেগুলি জলে ভাপিয়া বেড়ায়, কিন্তু বিচ্ছি্ হইয়া ভাসে না। 

ভিম পাড়া শেষ হইলে মশীর! সেগুলিকে পিছনের পা দিয়া 


588৭ এপোকায়াকড়। ক, 
একত্র করে এবং তার পরে লাল'র মত এক রকম জিনিস | 
দেহ হইতে বাহির করিয়া, সেগুলিকে পরস্পর : আট্কাইয়। [ও 

রাখে। এই রকমে ডিমগুলি একত্র থাকিয়া শেলার রি 
জলের উপরে ভাসিয়! বেড়ায়। 
.. মশাদের ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হ হইতে বেশি: সময 
লাগে না। শীগ্রই প্রত্যেক ডিম হইতে একএকটি বাচ্চা 
বাহির হইয়া জলের উপবে কিল্বিল্‌ করিতে থাকে]. এই 
বাচ্চাদের চেহারা বডই অন্তুত। মুখে এক এক গোস্া 
চুলের মত লোম লাগানো থাকে। জলের ছোট ছোট 
পোকা মাকডদিগকে ইহারা এ চুলের গোঁছা দিয়া ঠেলিয়। মুখে 
পুরিয়! দেয় জলে বাস করিবার সময়ে জলের পোকাই | 
ইহাদের খান্ঠ। 

মশার বাচ্চ। কখনই মাথ! উপরে রাখিয়া সাচের মত 

সাতার দেয় না। লেজ উচু এবং মাথা নীচু করিয়া! সীতার 
দেওয়া ই ইহাদের স্বভাব। মাছের মত ইহাদের কান্‌কো 
নাই। আমরা যেমন নাকের ছিদ্র দিয়া বাতাস টানিয়া 
বাচিয। থাকি, মশার বাচ্চারাও সেই রকম লেজে- "লাগানো 
সক, নলের মত ছিদ্র দিয়া বাঁতাস টানিয়া বাঁচিয়া থাকে । 
_এইজন্তই লেজ উপরে রাখিয়া ইহারা সীতার দেয় এবং যখন 
দরকার, হয় তখন, লেজের ছিদ্রটা জলের উপরে উঠাইয়া ৰ 
_বাতাম টানিয়। লয়। মুখে যেমন চুলের গোছা খা কে, কাদের 
_লেজেও সেই রকম কয়েকগাছি চুল দেখা যায়।. .... 


.. মশার ডিম ও বাচ্চা রঃ ৩০৩ 


এখানে মশার ডিম ও বাচ্চার ছবি দিলাম। তোমরা 
এই রকম পোকা জলে কখনই দেখ নাই কি? গ্রীপ্প ও 





চিত্র ৬৪০ মশার ভিন ও বাঁচা 1 


ব্মাকালে চৌবাচ্চা বা টবে কিছুদিন ধরিয। জল পচিতে 
খাকিলে, তাহাতে এই রকম লম্বা! পোকা অনেক দেখিতে 
পাওয়া যায়। মানুষের সাড়া পাইলে বা কোনো শব্দ শুনিলে 
সেগুলি শরীর ও লেজ পিসী এবং মুখ বাকাইয়া জলের, 
মধো ডুব- সীতার কাটে। এইগুলিই মশার ঝাচ্চা। যে 
জলে এই রকফমমশার বাচ্চা থাকে, তাহাতে একটু কেরোগিন 

তেল ঢালিয়। দিলে সে গুলি মরিয়া যাঁয়। জলের সঙ্গে 
কেরোসিন মেশে না। কাজেই জলে ঢালিয়া দিলে তাহা 
পা তূলা দরের মত হইয়া জলের উপরিভাগ ঢাকিয়! রাখে । 
তাঁর পরে মশার বাচ্চার বাতাস লইবার জর্য লেজ উপরে 
উঠাইলেই নিশ্বাস টানিবার নলে কেরো সিন: দুকিযা | যায়।, 
ধা উহ্ারা দম আট্কাইয়া মারা পড়ে। 
..- মশার বাচ্চা প্রায় পনেরে! দিন জলে বাস করে এবং 


৩28... পোকা-মাকড়.. 


| এই সময়ের মো গার বার খোলস গাড়ে তার র পরে 


গজ ছাড়ি ডান! ওয়ালা মশা হইয়া ঈাড়ায়। ঢু 
খোলস ছাঁড়িলেই উহার উড্ভিতে পারে না । আমরা নৌকায় 
চড়িয়া যেমন জলের উপরে ভাগিয়। বেড়াই, নুতন মশারাও 
ঠিক সেই রকমে নিজের গায়ের খোলসের উপরে বসিয়া 
কিছুক্ষণ কাটাইয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ডানা মেলিয়া গায়ের 
জল শুকাইতে থাকে । ইহার পরে তাহার আহারের 
সন্ধানে উড়িতে শুরু করে। | 


ম্যালেরিয়ার মশা 


ৃ  তোমর। বোধ হয় শুনিয়াছ, মশীরা ম্যালেরিয়। রোগীর 
রক্ত খাইলে, ম্যালেরিয়া জুরের বীজ রক্তের সঙ্গে তাহাদের 
রে গিডিরে যায়। তার পরে! রী মশারাই যখন কোনো 





্িং তরকার উনের: বীজ সেই সুস্থ সার রঞ্ে মিশা 
দেয়। খোস-পাচড়ার বীজ সুস্থ লোকের গায়ে লাগিলে, 
তাহারে খোস-পাচড়। হয়। হাম বা বসম্তের বীজ ক 
গতিকে কাহারে৷ রক্তের সঙ্গে মিশিলে তাহারো এসকল: 
রোগ হয়। মশারা ম্যালেরিয়ার বীজ লইয়া সথ লোকের 
রক্তে, লাগাইলে, তাহারো ম্যালেরিয়া জ্বর হয়।. ডাক্তাররা 


ম্যালেরিয়ার মশা ৩০৫ 
 খলেন, আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে বে এত  ালেরিয় ১ 
| তাহা মশারাই ছড়াইয়। দেয় । 7. র 
যেমন কুকুর বেড়ালের মধ্যে অনেক রকম জাতি থা 

সেই রকম মশাদের মধ্যেও নানা জাতি আছে। , নানা রা 
মশার মধ্যে কেবল এক জাতিই ম্যালেরিয়ার বীজ ছড়ায়।, 
- অপর মশারা ম্যা [লেরিয়। রোগীর রক্ত খাইলে, তাহা পেটের 
ভিতরে নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই ইহারা সুস্থ লোককে 
কামড়াইলে, শরীরে ম্যালেরিয়া বীজ প্রবেশ করিতে পারে 
না। তাহ! হইলে বুঝা যাইতেছে, ম্যালেরিয়া রোগের জন্য 
সকল মশার দৌষ দেওয়া যায় না। পঞ্চাশ ঘাট রকম মশার 
মধ্যে এক জাতিই ভয়ানক অপকারী। ইহারা রক্তের সঙ্গে 
ম্যালেরিয়ার বীজ খাইলে তাহ! হজম করিতে পারে না। 
বরং পেটের ভিতরে বীজগুলিকে ভয়ানক জোরালো করিয়া 
তুলে। ূ . 
| তোমরা নোধ হয়, এই মশাদের, নাম জান না । 
ইহাদিগকে ই ইংরাঁজিতে এনোফিল্‌ ( 1110 79) বলে ।. 
রঃ ইহাদের জীবনের ইতিহাস সাঁধারণ মশাদেরি ম্ত। যেসকল 
| খুটিনাটি ব্যাপা রে অন্য মশাদের সহিত ইহাদের মিল আছে, 
দা কেবল তোমাদিগকে তাহারি কথা বলিবু। , 
. পর. পৃষ্টা যে ছুইটি, মশার ছবি দিলাম, প্রথমটি 
নাগ অর্থা ম্যালেরিয়া মশা এবং দ্বিতীয়টি সাধারণ 
মশার ছবি।. ম্যালেরিয়া মশ! লেজের দিক্টা উঁচু ও মাথাটা 
20. 





হেট করিয়া আছে।, যখন গায়ের উপরে বা ডালপালায় 
বসে, তখন: উহা এ-রকমে লেজ উ্ ও মাথা হেট করে। 





জজ £৫-মাকে রিয়া মণ! | ও সাধারণ সশা। 


কিন্ত সাধা রণ অশারা কখনই: এ-রকম-ড গীত বসে না। 
তাহারা দ্বিতীয় ছবির মহ মাথা ও লেজ মাটির সঙ্গে সর্ববদাই 
সমান্তরাল করিয়া রাখে । স্থৃতরাং, মশার! বন তোমাদের 
দেওয়ালের গায়ে বা | বাগানের গাছের পাতায় বসিয়া থাকিবে, রঃ 
তখন বসিবার ভঙগী দেখিয়া কোন্টি কোন্‌ জাতি মশা, তাঙ্থা 
তোমরা অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারিবে! ক রী 
:. নানা রকম মশা যখন বাচ্চা-অবস্থায় জলে লে ডুবি থাকে, | 
তখন কোন্‌ বাচ্চ রা ম্যালেরিয়ার মশা, তাহাও বুঝা” যায় । 
ইহারা কখনই জলে সপ্পূ্ণ ডুবিয়। থা কিয়া বিশ্রাম করে না। 
ষখন অন্ত বাচ্চারা জলের গভীর অংশে চুপ্‌ করিয়া পড়িয়। 
থাকে, তখন ম্যালৈরিয়া মশার! জলের ঠিক্‌ নীচেই, দেহটাকে, 
_পরাশাপাশিভাবে লম্বা করিয়া ভাসিতে থাকে। ইহা দেখিয়া 
তোমরা ম্যালেরিয়া মশাদের বাচ্চাকে চিনিয়া লইতে 


মালেরিয়ার মশা ৩০৭ 
পারিবে । তাছাড়া লেজের ও গায়ের লোম দেখিয়াও 
ইহাদিগকে চিনিয়া লওয়া ষায়। সাধারণ মশার বাচ্চাদের 
লেজে লোম থাকে বটে, কিন্ত্রু তাহা পরিমাণে বেশি নয় । 
ম্যালেরিয়! মশার বাচ্চাদের লেজের শেষে এবং গারে এমন 
গোছা! গোছা! লোম থাকে যে, তাহা! খলি-চোখেই নজরে 
পড়ে । ম্যালেরিয়া-মশাদের ডানায় যে ছিটে-ফৌঁটা দাগ থাকে, 
তাহা দেখিয়াও উহাদিগকে চিনিয়ুা লয়! যায়। 


শীক্ষা 9 ভিন 


আয ও [107 ) | 


মশা মাছি গাঁশ বান গন্ধ  পতঙ্গের কথা 

| দিলা ৃ রন কো়াছিিকে রা পোকাদের শা 
দিব। | বির তন নু ক 
এই দলেও নানা ও ও নানা রকমের পতঙ্গ 
আছে। অনেকেরই ছু ন] করিয়। স্বচ্ছ, ডান! থাকে এবং 
মুখে মশা চিনের মত শু'ড় ধাকে। ইহাদের কতকগুলির 
রঃ দাত লম্বা হইয়া ছু চের মত ধার!লো হয় । জে 
সওবড় প্রাণীদের রক্ত ইহাদেরো। খানা ॥ ছারপোকারা 

| রে দলের প্রানী। ছারপোকার ডানা ছাই, সুতরাং | রি 
গা পোকারই থে ডানা গজায়, তাহা বলা বায় না। | 
তোমরা গান্ধী পোকা দেখ নাই কি? ব্াকালে , এই 
রে নানা, রকম পোকা আলোর কাছে ঘুরিয়া বেড়ায় য় এবং, 
তাহাদের গায়ে হাত ঠেকিলে হাতে, ত বিশ্রী গন্ধ হয়। 
গন্ধ কিসে হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। জি 
সম্মুখের গায়ের ৭ গোড়ায় একএকটি কোষে তেলের মত এক 
রকম রস জমা হয়। ভয় করিলে বা. রক্ত হইলে পোকারা 
এ রস ইচ্ছামত শরীর হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে পারে । 


গান্ধী পোকার দল | ৩০৯ 
গান্ধী পোকার গায়ের গন্ধ এ রসেরই গন্ধ । টিক্টিকি ব্যা, 
বা পাখীরা খন এই পোকাদের ধরিতে যায়, তখন এ বদ্‌ 
গন্ধ বাহির করিয়া তাহারা আত্মরক্ষা করে। গায়ের বিশ্রী 
গন্ধ পাইয়া কোনো! প্রাণীই তাহাদের কাছে আয়ে না। 

|  হঠাণ দেখিলে এই দূলের অনেক পতঙ্গঈকেই গোবরে 
পোকার মত কঠিনপক্ষ প্রাণী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ্ ইহারা 
সেদলের নয়। ভ্ত্রীগান্ধী পোকনর। প্রারই গাছের গায়ে বা 
পাতায় ডিম পাড়ে। কিন্তু ডিম হইতে শ্ুয়ো-পোকার 
আকারের বাচ্চা বাহির হয় না। বাচ্চাগুলিকে সম্পূণ 
্‌ আকারের দেখা যায়) কিন্তু এই সময়ে বাচ্চাদের ডানা 
খাঁকে না। ছুই তিন বার গায়ের খোলস বদ্লাইলে ভানা 
গজায়। তখন ইহারা সম্পূর্ণ পতঙ্গের রূপ পায়। সুতরাঃ 
দেখা যাইতেছে, গান্ধী পোকারা সাধারণ পতজের মত বুদ্ধি 
পায়না । কিন্তু তথাপি ইহারা পতঙ্গ । অপর পতঙ্গদেরই 
মত ইহাদের শরীপ্প অনেক আংটির মত খোলা দিয়! প্রস্তুত । 


ছারপোকা 

ছারপোকা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ এবং তাহাদের 
কামড়ে হ্‌র ত' কষ্টও পাইয়া ] ইহার! গান্ধী পোকার দলের 
পতন । ইহাদের ঢান! নাই। তাই কতকটা রক্ষা পাওয়া 

যায়। ডানা থাকিলে এক বাড়ীর ছারপোকা উড়িয়া গিষ। 
আ'র এক বাড়ীর চেয়ার টেবিলের কীঁকে বা বিছানা বা লিশে 
আডডা করিত। তখন কি ভয়ানক ব্যাপারই হইত। ইহারা, 
খ্ব সৌখীন পতঙ্গ,__ প্রাণীর গরম গরম রক্ত ছাড়া আর কিছু 
ইহাদের মুখে রোচে না। ৮ ৪ 
- এখানে ছারপোকার একটা বড় ছবি আঁ (কিয়। (ছিলাম [ম। 
২ তার পরে ইহাদের মুখেরও একটা ছবি 
৫ দিলাম। সাধারণ পছন্দের মত ইহাদের 
উট ছয়খানি পা আছে। মাথা ও বুক খুব 
(চি ৬-ারগোকা। ছোট । লেজের অংশটাই চওড়। ও বড়। 
মাথার নীচে রক্ত শ্টধিয়। খাইবার যন্ত্র কি রকম ছবি, 
দেখিলেই তোমরা তাহা জানিতে পারিবে সকার ৪ 
ক ছারপোকা রা কি- রকম ভিম পাড়ে তাহা তোমরা | নিশ্চয়ই 
বাহ, চেয়ার রি টেবিল, বিছানা-বালিশ ও খাট-পালডের 
কঁকই ইহাদের ডিম পাড়ার জায়গা। গাখীদের মত ইহারা 
ডিমে তা দেয় না। প্রসবের পর প্রায়ই এক সপ্তাহের 





ছারপোকা : ৬১২, 
মধ্য ডিমগুলি আপনা হইতেই ২ টির | যায় এবং তাহা হইতে 
সাদা | বালির কণার মত ছারপোকার ছোট বাচ্চা বাহির 
হয়। সাধারণ পতঙ্গদের ডিম হইতে যেমন প্রথমে শ'য়ো-. 
পোকার আকারে বাচ্চা জন্মে, ছারপোকার ডিম হইতে 
সাহা হয় না। ডিম হইতে সম্পূর্ণ আকারেইই ছারপোকা 
বাহির হয়। তাই ইভারা ডিম ছাড়িয়াই রক্ত খাইতে আর্ত 
করে। যেমন রক্ত খায় তেমনি আকারে বড় হয় এবং বড় 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের খোলস ব্দলায়। যেখানে ছার" 
পোকার আ আভা, সেখানে খেশজ করিলে তোমর1 ছারপোকার 
গায়ের সাদা খোলস অনেক দেখিতে পাইবে । হঠাৎ দেখি লে 
রস ছারপোকার শুকনো হৃতণদেই বলিয়া মনে হয় । 

এ চারিবার খোলস ছাড়ার পরে, ছারপোকারা 
৫ ূ রা পায়। কতদিনে ইহারা বড় হয়, তাহা 
 হিসাৰ করিয়া বলান্যায় না। যাহার তাজা রক্ত খাইবার 
 স্থৃবিধা। পায়, তাহারাই শীঘ্র নীত্্র খোলস বদ্লাইয়। বড় হইয়া 
পড়ে। পটে ভরিয়া 1 রক্ত না খাইলে ইহারা কখনই খোলস 
্ কাহার ৫ 4 
মশার গা হইতে রক্ত টানিয়া লইবার পূর্বে কাটা 
ক যায়ে এক প্রকার মুছু বিষ ঢালিয়া দের, ইহা তোমরা আগেই 
. শুনিয়াছ। ছারপোকারা মশাদেরই মত, ছটের মত দাত 
দিয়া, গায়ে ছিদ্র করে এবং তাহাতে এ রকমের মৃছু বিষ 
. ঢালিয়া। দেয়। ইহাতে কাটা-ঘায়ে রক্ত জম! হইলে, সেই 


৩১২ পোকামাকড় 


রক্রই উহারা চুষিয়া খায়। ছারপোকার কামড়ের জ্বালা- 
ন্ত্রণা সেই বিষ হইতেই জন্মে এবং  বিষেই কামড়ের নানি 
লয় উঠে।.. | রি ৃ 
ম্যালেরিয়া জুরের বি: ব্ষ মশার শরীরে প্রবেশ করিলে 
পু জোরালো হয়, ইহ! তোমর! আগেই শুনিয়া । আপাম 
অঞ্চলে কালাজ্বর নামে এক-রকম ব্যারামে লোকে বড় কষ্ট 
পায়, এবং তাহাতে আনেক লোক মারাও ধায় |. ডাঁক্তারবা 
বলেন, কাঁলাস্বরের রো গীর শরীরে, যে ব্যারামের বাঁজ থাকে, 
রক্তের সঙ্গে ছারপোকার পেটে গেলে তাহাও খুব জোরালো 
হুয়। তার পরে বখন সেই ছারপোকা অপর লোককে 
কামড়ায় তখন, ঝোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করিয়া ন্‌ 
ব্যক্তিকে অসুস্থ করিয়! তুলে | 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, চারপোকার । মশাদের 
রা মানুষের গরম শক্র ॥ এই শক্ররা যাহুতে আমাদের ঘরে 
ছুয়ারে জায়গা না পায়, তাহার দিকে নজর রাখা সকলের 
উচিত। 


কারা স্পশতঙ্গল ঢভল 


এ (0717700% 1১৯, ). 


অনেক গতঙ্গের কথাই, বলিলাম। কিন্তু ফড়িং 
আরম্থুল উচ্চিংড়ে ঘুর্ঘুরে পোকা পরভূতি আমাদের জানা, 
স্পা কতকগুলি পোকা-মাকড়ের কথ! এখনো! বল! হয় নাই । 
ইহারা সকলেই ধাজুপক্ষ দলের পোকা নি 
এই দলের প্রার সকলেরি চা রী করিয়া ডানা 
খাকে। উপরের ডানা জোডাটি কঠিন-পক্ম পতঙ্গদের ডানার 
মত শক্ত, আর দুখানা বোল্তা বা মাছিদের ডানার মত 
পাত্ল। পত্লা ডানা কঠিন ডানায় ঢাকা থকে । উহার 
আকার কতকটা! লঙ্না এবং পিঠের উপরে সো'জাভাবে পড়ির! 
খাকে। এইজন্য এই দলের পতজদিগকে খজুপক্ষ পতঙ্গ 
বলিতেছি। আরম্থুলা বা ফড়িডের অভাব নাই । তোমাদের 
ভাঙ্খুর ঘরে বা! বাগানে খোজ করিলে ইহাদের সন্ধান 
পাইবে । ফড়িং ও. আরুঙ্থলার ডানা কি-রকমে গায়ের 
উপরে পড়িয়া থাকে দেখিয়ো । পা 
. খজুপক্ষ পোকাদের ডিম ফুটিয়া বুষ্টা হওয়া এবং 
বাচ্চা: হইতে 'লম্পূণ. পোকার উৎপত্তি হওয়ার মধ্যে একটু 
বিশেষত্ব আছে। ইহারা ডিম পাড়ে, কিন্তু ভিম হইতে 


৩১৪ পোকানমাকড 


শ্বায়ো"পোকার মত বাচ্চা বাহির হয় না। সম্পূর্ণ পতঙগের 
ষেমন আকৃতি, ডিমের বাচ্চার! প্রায় সেইরকম, চোখ যুখ 
লেজ ওপ লইয়া জন্মে। এই অবস্থার তাহাদের কেবল ডান! 
থাকে না। শরীরের বৃদ্ধির সাঙ্গ বার বার গায়ের খোলস 
ছাড়ে এবং খীরৈ ধীরে ডান! গজা ইয়া উঠে। .. | 
7. শাছের, কচি- পাতা ফুল ও ফল এই পতঙ্গদলের প্রধান 
খাস্ঠ। | কেহ কেহ ছোট পোকামাকড ধরিয়া ও খায়,-কিন্তু 
তাহাদের সংখ্যা খুবই অল্প । 2 1৮ এ 


ফড়িং 
ফড়িং তোমাদের খুব জানাপ্তনা পৌকী। রাত্রিতে 
সবুজ ফড়িংর। হঠাও অ আলোর কছে আসিয়া কি-রকম 
নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়। থাকে, তোমরা দেখ নাই কিট 
বসিয়াই ইহারা গোড়ার মাথার মত লম্বা মাথাট। গন্ভীরভাবে 
নাড়িতে থাকে । কখনো আবার সম্মুখের প দুখানি মুখের 
মধো পুরিয়া আস্তে আস্ে চিবাইতে থাকে। মুখের কাছে, 
পাতা, বা ন্ট কিছু রাখিলে ভয় পায় না; বেশ নিশ্চিন্ত 
স্তাবে সেগুলিকে মুখের ভিতরে পুরিয়। দেয়। তার পরে 
হঠাৎ ফড়্‌ফড়, করিয়। যেখানে-ইচ্ছ। উড়িয়। যায় 
২ আতিসী কাচ দিয়া একটা কড়িডের মুখের আকৃতি 
রা দেখিয়া হয | সা উপরে ও. ও খান 
| এব ১ চিবাইবার : নয টি চোয়াল স্পষ্ট দেখিতে ৮ |) 
_ পতঙ্গমাত্রেরই মুখে এই ছয়ট। আন্গ থাকে, একথ| তোমাদিগকে 
ূ আগেই বলিয়াছি। মশ! মাছি প্রজাপতি ইত্যাদির মুখের 
এই অঙ্গগুলি কোনোটা লম্বা হইয়া, কোনোটা ছু'ছিলে। হইয়া 
 শ্াড় ও ছুঁচ ইত্যাদির আকার পাইয়াছে ।। কিছ ফড়িটের 
ও মুখের অজ বেশি বদলায় নাই। রা বক 


. ৩১৬ পোকা- মাকড় 


এখানে, ফড়িত্ডের একটা ছবি পন বুকের তিনটি 
আংটি হইতে কি- রকমে তিন, জোড়া পা বাহির হইয়াছে, 
রঃ দেখিলেই তোমর। তাহা বুঝিতে পারিবে .ফড়িডের 
সম্মুখের ছুই জোড়া পা ছোটি। এইগুলি দিয়া ইহারা চলিতে 
পারে। পিনের দুখানা পা খুব লম্বা। ইহার! এই পায়ের 
উপরে জোরে ভর দিরা লাফা লাফি ব করে; এই লম্বা পায়ে 
| টার সুবিধা হয় না। | টি 
ৃ  ফড়িওে গর মাথার ঢুই পাশে (যে ছুট! চোখ আছে, তাহা 
রা তোমরা | নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহাদের চোখ মাছির চোখের 
:. নী ও মত বড় নয়।  গ্রধান চোখ 
0. ছাড়া ইহাদের মাথার উপরে 
/  . আরো তিনটা ছোট চোখ, 
৯ আছে। সকল ফড়িডের 
মাথাতেই. ছুটা শুয়ো 
লাগানো থাকে। ক্র ফড়িডের 
লেজের শেষে -ছলের মত 
একটা অঙ্গ দেখা যায়। ইহা 
ডি পাড়িঝার যন্ত্র; এই হুল, 
| জি ৬৭ ক মাটির, তলায় প্রবেশ করাইয়া 
প্রতোক, ফড়িং, পরায়, এক-শত দেড়শত ভিম পাড়ে। কিছু 
দিন মাটির তলায় থাক |র পরে, সেগুলি হইতে ফড়িভের 
; ছোট বাচ্চা বাহির: হয়]. বাচ্চাদের প্রথমে ডানা খাঁকে না। 





ফড়িং ৩১৭ 
কাজেই, তাহার _ উড়িতেও পারে নম) _ কেবল লাফাইয়া 
চলাফেরা করে। কি ঘাস পাতাই বাচ্চাদের প্রধান আহার | 
খাইয়া মোটা হইলেই উহার! খোলস ছাড়িতে আরস্ত করে| 
পাঁচ ছয় বার খোলস ছাড়ার পরে, বাচ্চা গুলি ডানা- ওয়ালা 
ম্ পতঙ্গ হইয়া দাড়ায় । | 

 ফড়িঙের কান বড় মজার জিনিস। বড় প্রাণীদের 
রি মাথার উপরেই লাগানো থাকে, কিন্তু  ফড়িংদের 
কান দেহের যেখানে-সেখ। নে দেখিতে পাপুয়া যায়। সাধারণ 
ফড়িডের সম্মুখের পা পরীক্ষা করিলে, তাহাতে একট নীচু 
গোলাকার জায়গা দেখা ষার। ইহাই .ফড়িওের কান, 
কোনো ফড়িঙের কান আবার পায়ের গোড়ায় , অর্থাত  বুঝের 
উপরেও বসানো খাকে। 
সকল ফড়িডেরই যে রড সবুজ ও পিছনের পা লঙ্বা 
তাহা নয়। - মেটে লাল্চে ধোযাটে প্রভৃতি নানা রডের 
ফড়িং দেখা খায়। আবার অন্মুখের পা লম্বা ও পিছনের 
পা ছোট এরকম অনেক ফড়িং আছে। গাছের তাজ! পাতা 
ও. ক্ষচি ঘাস যে-সকল ফড়িডের খা, তাহারা প্রারই সবুজ 
| টের হয় বং মাঠের শুকনো ঘাস ও খডের মধ্যে যাহারা 
| টহল থাকে, তাহাদের রঙ মাটি ও শুকূনো ঘাসের রডের 
মত হয়।, পাখী ব্যাড প্রভৃতি ত প্রাণীরা কডিঙের পরম শক্রু |. 
ভাই ঘাম গাতার সঙ্গে র্‌ মিলাইয়া ইহ!রা শঞ্রদের ' ফাঁকি, 
দেয়. ্ 


না পোকা-মাকড় 


গঙ্গা ফড়িং ০ তামরা দেখ নাই কি? ইহাদের সন্মুখের 
দুখান! পা খুব লম্বা। সরু গলার উপরে ছোট মাথাটি 
বসানো থাকে। আমরা ঘাড় বাকাইয়। যেমন পাশের জিনিস- 
পত্র দেখি, ূ ইহারাও সেই রকমে ঘাড় স্বাকাইয়া চারিদিকের 
অবস্থা দেখিয়া লয়। ছোট পোকা-মাকড় সম্মুখে পাইলে, 
তৎক্ষণাৎ: তাহা ধরিয়া খাইয়। ফেলে। ইহাদের সম্মুখের 
পায়ে করাতের দাতের মত ধারালো ক টা লাগা নো থাকে । 
ছোট পোকা সম্মুখে পাইলে তাহারা সেই কীটা- লাগানো 
পায়ে চাপিয়া পোকাগুলিকে পিষিয়া নষ্ট করে। জাতির 
মধ্যে স্থপারি দিয়! আমরা! যেমন স্বপারি কাটি, ধারালো 
পায়ের ফাকে ফেলিয়া উহ্থারা সেই রকমে পোকা রা 
 মাবিয। ফেলে। এই রকমে গঙ ফড়িংরা প্রতিদিন গাঁদ 

গাদা পোকা মারিয়া খায়। 4৪ | 
১ এজা ফ়্ি ংরা বড় ঝগড়াটে। দুটা ফড়িং একত্র 
| হে পরস্পর ভয়ানক লড়াই বাধিয়া যায় এব ২ যতক্ষণ 
পথ্যন্ত দুইয়ের মধ্যে একটা না মারা পড়ে, ততক্ষণ পুরা দমে 
লড়াই চলে। লড়াইয়ে জিততিয়া ইহারা বিপক্ষের মৃত দেহ 
ফেলিয়া রাখে না। আধ-মরা অবস্থাতেই সেটিকে পায়ের 
ফাকে পিষিয়া যা ফেলে। ইহারা ছোট. প্রজাপতির 
ভয়ানক শত্রু,  সপ্রজাপতি ধরিতে : পারিলে | তৎক্ষণা 
জেগুলিকে খাইয়া ফেলে । বদি তোমরা এই ফড়িং ধরিবার 
-চেষ্টা কর, তবে সাবধানে থাকিয়ো।, *স্বিধা, পাইলে কামড় 


ফভিং ৩১ বস ৃ 


দিতে ছাড়িবে না 11 বিদেশী মানুষকে একা পাইলেই আফিকার 
অসভ্য লোকেরা তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিত। তোমরা হয় ত. 
আনেক বইয়ে এই-রকম মানুষখেগো লোকের গল্প শুনিয়াছ | 
এখন আর মানুষকে মানুষ খাইতে দেখ যায় না; কিন্তু 
ইতর প্রাণীদের » মধ্যে এই স্বভাব আজও আছে। . 
.. এখানে মার এফ-রকম কড়িঙের ছবি দিলাম | 
তোমরা নিশ্চয়ই এই রকম পোকা বাগানের একনো ঘাসের 
7 মধ্যে দেখিয়া | দেখিলে মনে হয় যেন, 
ইহারা এক একটি শুকুনো ঘাস। কিন্তু 
ভালে! করিরা দেখিলে ইহাদ্িগকে ফড়িং: 
ভিন্ন আর কিছুই মানে হইবে ন1। শুকনো 
ঘাসের রডের সঙ্তে নিজের গায়ের রঙ 
মিলাইয়া ঠিক ঘাসের মত চেহারায় ইহারা 
মাঠে পড়িয়া থাকে । এই জন্যা পাখী ব্যাও 
প্রভৃতি শব্ররা ইহাদিগকে প্রাণী বলিয়া, 
 চিনিতে পারে না। এই ফড়িংরাও ছোট 
৯.8. পোকা” 1-মাকড ধরিয়া খায়। | 
চির ১৮ খা যতকড়ি। . গোবরে পোকা ও মাছির বাচ্চারা 
নোংরা | জিনিস থা ইয়। আমাদের অনেক, উপকার করে। 
| কিন্তু ফড়িং দের কাছে আমরা! সে-রকম" কোনে! উপকারই 
পাই না। অপকার করাই ইহাদের স্বভাব। বাগানের 
গাছপালা ইহাদের দ্বালায় নট ইয়া যায়। হয় ত তোমরা, 


ঙ্ড 





১৩২৪ পোকা-মাকড়: 


পঙ্গপাল দেখিয়া থাকিবে । লক্ষ লক্ষ ফড়িং লইয়া ইহাদের 
এক একটা দল হয়। যখন পঙ্গপাল আকাশ দিয়া উড়িয়া 
চলে, তখন মনে হয় যেন একখানা মেঘ ভাপিয়া যাইতেছে, ) 
কোনো শস্তের ক্ষেত্রে পড়িলে সেখানকার একটি গাছও আন্ত 
রাখে না। সাধারণ ফড়িং ও পঙ্গপালের অত্যাচারে 
পৃথিবীর নামা দেশের যে কত ক্ষতি হয়, তাহার হিসাবই 
হয় না। টা | 

কড়িংরা খন সন্ধ্যার সময়ে উড়িতে আর্ত করে 
তখন একবার ফড়ফড় শব্দ শুনিতে পাওয়া ঘায়। এই শব্দ 
ইহারা মুখ দিয়া, করে না। উড়িবার সময়ে উহাদের পায়ের 
গায়ে সম্গুখের ডানা জোড়াটা খ্যা পাইয়া এ রকম শব্দ 
উৎপন্ন করে। | ০, 


 উচ্চিংড়ে ও ঘৃুর্ঘুরে পোকা! 

উচ্চিংড়ে ফড়িংজাতীয় পতঙ্গ কিন্তু ইহাদের আঁকুতি-: 
প্রকৃতি ও জীবনের ইতিহাস সকলি পথক। ইহাদের 
চেহার! ও কদধ্য। ছুটা লম্বা রো মাথা হইতে বাহির 
হইয়া পিঠের উপরে পড়িয়া থাকে । কয়েক" জাতি ছোট 
উ্িড়ের শুয়ো দেহের চেয়েও লম্বা হইতে দেখা যায় । 
ইহাদের প্রায় মকলেরি পিছনের পা দুটা লক্গা। এই পা 
দিপা তাহারা ফডিডের মত লাফাইয়। চলে।  ইহাদেরো 
দুখানা মোট! এবং দুখানা পাতলা ডানা আছে । পাত্ল। 
ডানা জোড়াটি এরফমভাবে পিঠের উপরে সাজ করা থাকে 
বে, তাহার পিছনের অংশ দেখিলে মনে হয় যেন উহা ভুল। 
কিন্তু ইহাদের পিছনে সত্যই ভল থাকে, তাহা দিয় উহার! 
মাটির তলার ডিম পাড়ে । 





টি 


| চিত ৩৯উপ্চিডে। 18: 
| এখানে উচ্চি ংড়ের একট! ছবি দিলাম । দেখ, ইহার 
মাথাটা ফড়িঙের মাথার চেয়ে কত চ মোটা। 


৩২২ পোকা-মাকিড় 

সন্ধ্যা হইলেই বাগানের ঝোপঝাপ ও. জঙ্গল, 
হইতে যে বিবি শব্দ বাহির হয় তাহা যে তামরা অবশ্যুই 
শুনিয়াছ। এই শব্দের বিরাম দেখা যায় না। ঠিক, 
কোন্‌ জায়গা হইতে শব্দ বাহির হইতেছে, রা ভালো 
বুঝা যায় না। ঘরের বা বারান্মার কোণে যদি ময়লা, 
জম! থাকে, তবে সেখান হইতেও এই বি ঝি শব্দ গুনা যায়।, 
বিরির শব্দ মন্দ লাগে ন!, কিন্তু এক এক সময়ে সেই শব্দ 
এমন জোরে আলিয়া কানে ঠেকে যে, তাহাতে কষ্ট বোধ 
হয়। তোমরা যদি লক্ষ্য কর, তবে দেখিবে, বর্ষার শেষেই 
বিবির শব্দ বেশি শুনা যায়। কোন্‌ পোকার এই শব্দ 
করে, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। আমর! যাহাদিগকে 
উচ্চিংড়ে বলিতেছি, তাহারাই বন-জঙ্জলে ও গর্তে থাকিয়া 
এঁ শব্দ করে। স্ত্রী-উচ্চিংড়েরা নিরীহ প্রাণী; পুরুষেরাই 
অবিরাম শব্দ করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়!. কাটায়। 

 উচ্চিংড়েরা কি রকমে রবি ঝি শক করে, তাহা বোধ 
হুয় ভোমরা জান না। বেহালা বা এসরাজের তারের উপরে 
ছড় ঘধিলে, কেমন সুন্দর শব্ধ বাহির হয় তাহা তোমরা জান। 
তারের উপরে ছড় টানিলে, তার কীপিতে থাকে.এবং ইহাতে, 
শব্দ উৎপন্ন হর়। উচ্চিংড়ের এই রকমে তাহাদের একখান, 
ডানার গায়ে আর একখানা ডানা ঘষিয়া ঝি ঝি শব্দ বাহির, 
ক করে। উহারা 1 মুখ দিয়া | শব্দকরেনা। 2 
: ছোট আকারের উচ্চিংড়ের৷ ঘরের কোণে, নাদের! 


 উচ্চিংড়ে ও ঘুরঘুরে পোকা... ৩২৩ 


ফাটালে বা আধপচা লঙ্মপাত৷ প্রভৃতি আবজ্জনার ত লার 
লুকাইর় দিন কাটায় এবং রা র হইলেই সেই সব জায়গায় 
খাকিয়। বিবি শব্ধ করে। বড় উচ্চংড়ের এরকম 
জায়গায় থাকে না। তাহারা মাটির তলায় ব্ীতিমত গন্ধ 
করিয়া বাস করে। তোমরা উচ্চিংডের গর্ত দেখ নাঁই কি ? 
একট আধুলির বৃতট। ফাদ প্রায় সেই রকম ফাদের যে-সব 
গণ্ত বাগানের বা মাণের মহল জায়গার দেখা যাঁয়, মেগুলি 
প্রায়ই উচ্চিংড়ের গ্ভ। সন্মুখের পা ও মুখ দিয়া ইরা 
অল্প সময়ের মধ্যেই এই-রকম গত খুঁড়িতে পারে । গঞ্জে 
খানিকটা জল ঢাঁলিয়া দিলে উচ্চিংড়েরা তাড়াতাড়ি গর্ছে রর 
বাহির হইয়া পড়ে । | 
আমাদের ঘরের ভিতরে বেসকল উচ্চিংড়ে থাকে 
তাহাদিগকে কখনো কখনো! দুধের বাটিতে ও তেলের পাত্রে 
পড়িয়া মরিতে দেখা যাঁয়। ইহাতে মনে হয়, উচ্চিংড়ের! 
পিঁপড়ের মত দুধ ও মিষ্টান্ন খাইতে ভালবাসে । কচি রঃ 
পাতা বা গাছের কচি শিকড় প্রভৃতিও ইহাদের প্রি খাঁ 
| *ইহারা ফড়িংদের মতই ম|টির তলায় ডিম পাড়ে। 
ডিম ফুটিয়। বাচ্চা ধাহির হইতে এবং সেই বাচ্চাদের সম্পূর্ণ 
আকা র পাইতে প্রার এক বৎসর কাটিয। যার, | 
| খুর্ঘুরে পোকা (৮910 (00105) ১) তোমরা! নিশ্চয়ই 
গেখিরাছ। ইহারা উচ্চিংড়েদেরই জ্ঞাতি। কিন্তু আকারে 
ইহারা প্রকাণ্ড হয়, এবং সন্মুখের ঢুখানি পায়ে বড় বড় দবীত 


৩২৪ পোকা-মাকড় 


লাগানো « থাকে। এই পা দিয় ইহার! চটপট মাটি খৃঁডিয়া 
গত তৈয়ার করিতে পারে! রাত্রিতে ইহারা ঘরে ছুয়ারে 
আসিয়া? ঘুর্-ঘুর করিয়া চারিদিকে থুবিয়া। বেড়ায় । বোধ 
হয় এই জন্যই ইহাদিগকে ঘুর্ঘুরে পোকা বলা হয়| বারো 
চৌদ্দ ভাত গভীর গন খুঁড়িয়া ইহারা মাটির তলায় বাস 
করে এবং মাটির তলায় যে-সব ছোট পোকা-মাকড়ের বাসা 
থাকে, মাটি খড়ি সে গুলিকে খাইয়াই বাঁচিয়া খাকে। 
ঘুরঘুরে পোকারাও গাছপ পালার পরম শ্কত্র । বাগানের গাছের 
কচি শিকড় কাটিয়া খাইয়! ইহারা কড় ক্ষতি করে । 


আরম্গুল। 
২৬ 
এইবার আরম্গলার কথা বলিব। হারাও ভি 
দলের প্রাণী। এখানে আরম্থলর একটা! ভবি দিলাম। 
ইহাদের ছয়খানা পায়ের 
মধ কোনোটাই ফড়ি- 
ডের পায়ের মত লন! 
ল্য শয়। এইজন্য আর- 
স্নো লাফাহতে পারে 


না, খুব তাড়াতাড়ি 





টি ৮ 
দোৌড়য়ী 6বডায! 
'চথ ৭. ইহাদের যুখ মাথার 


নীচে লাগানো! থাকে, উপর হইতে মুখ (দখহি যায় না বুদ 
আর্শ্বলার মুখের আকুতি দেখিংতি ৩, তবে তোমরা ইহাকে 
চিৎ করিয়া ফেলিয়। দেখিয়ে! । ইহাদের মাখার উপরকার 
স্য়ো ছুটি ভয়ানক লম্বা হয়। আরমুলারা নিশাচর প্র ণী; 
রাতির অন্ধকারে চারিদিক যো দিয়া ভুইতে ছুইতে 
টলাফেরার &াথ আবিঙ্ষার করে। | 
 আর্মুলার গায়ে তোমরা হাত দিয়! দেখিয়াছ কি? 
| যার গ! খুব তেলা। তাই ধরিতে গেলে প্রায়ই হাত, 
হইতে ফস্কাইয়। যায় এবং দেওয়ালের সামান্য ফাটালের 
মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করিয়া লুকাইযা খাকিতে পারে। 


৩২৬ পোকামাকড় | 


বাহাদের ডান। হয না, এ-রকম আর্স্লাও আছে। আমরা 
যে ছবিটি দিয়াছি,; তাহা ডানাওয়ালা আর্ম্ুলার ছবি। 
তোমাদের ভাগ্তার ঘরে খোজ করিলে, এই রকম আরস্থলা | 
অনেক দেখিতে পাইবে। রর | 
অন্ত পোকামাকড় খাগ্চাখাষ্ঠ বিচার করিয়া চলে, কি 
আরহ্থলাদের সে বিচার-শক্তি নাই। পুথিবীর কোনো 
জিনিসই ইহাদের অখাগ্ নয়। ভালো বাঁধানো বইয়ের 
পাতা ও মলাটি ইহারা কি রকমে কুরিয়া খায়, তাহা তোমর! 
দেখ নাই কি? মানুষ অকাতরে রাত্রিতে ঘুমাইতেছে এবং 
আরম্থলারা আসিয়। ঘুমন্ত মানুষের আুলের মাংস ধীরে 
ধীরে কুরিয়া খাইতেছে, ইহ।ও আমর! রা স্রচ্ে দেখিয়াছি। 

৮ তোমরা হয় ত আরমলার ডিম দেখিয়া । যদি না 
দেখিয়া থা ক, তবে তোমাদের ভাগুার ঘরে খোজ করিয়ে ৮ 
দেখিবে, যেখানে ন আব্হলা আছে, তাহারি' কাছে দেওয়ালের 
গায়ে সীমের বীজের মত লম্বা বাদামী : রঙের কতকগুলি 
জিনিস আটকানো আছে! এইগুলিই আরম্থলাদের ডিমের 
কোষ। আরুনুলারা ইহা | প্রসব করিয়া | দেওয়ালে বা 'বাকস- - 
পে্টরার গ য়েআঠার ম মত একরকম জিণিস দিয়া? আট্কাইয়। | 
বাখে। এই, কোষের ভিতরে উহাদের আট দশটা ডিম বে 
পৃ ভাবে থাকেখাকে সাজানে! দেখা যায়। রি 
ডি ফুটিরা বাচ্চা জন্সিলে, তাহারা কলার কোষের 
ও থাকিতে চায় না। তখন মুখ হুইতে এক রকম রস 


আবুস্থুল। 1 তইণ, 
বাহির করিয়া স্তাহারা কোষের প্রাচীর গলাইয়। বাহিরে 
আমে। | 
. আরম্থুলার বাচ্চা তোমরা দেখ নাই কি? উহার! 
ফড়িংদের মতই ডিম হইতে প্রায় সম্পূর্ণ আকারে বাহির হয়। 
তখন কেবল ডানা থাকে না| জন্মিয়াই ইহারা খুব খাইতে 
আরম্ত করে এবং শীঘ্র আকারে বড় হইয়া বারবার গায়ের 
খোলস ছাড়ে । যেসকল জায়গায় বেশি আরস্থলা আছে, 
সেখানে তোমরা খোজ করিযো। দেখিবে, বাদাধী রডের 
আর্সুলা ছাড়া সেখানে অনেক সাদ! রডের আরস্ুলাও আছে। 
ইহারাই সগ্ভ-খোলস-ছাড়া আরুম্বলী। পুরানো খোলস 
থসিয়া গড়িলে, উহাদের গায়ের নুতন আবরণটা এরকম সাদা 
দেখায়? যাহা হক, আরম্ুলার! পাচ ছয় বার গায়ের 
খোলম বদলাইয়া বড় হইলে, তাহাদের ডানা গজায় । এই 
ইটা তাহারা সম্পূর্ণ গতঙ্গ হইয়া দাড়ায়। যাহাদের 
ডানা হয় ন , এই বকম আরশ্রলাও কয়েক রকম দেখা যায়। 
ইচ্চার। টা আকারে খুব বড় হয় শা! 


হলুভা-্্ 

ডি ). 
. পতজ্ঞদের কথা মোটামুটি শেষ রিনার এখন 
আগেকার কথা মনে কর। ষষ্ট শাখার - প্রাণীদিগকে আমর! 
চারিভাগে ভাগ করিয়াছিলাম। প্রথম ভাগে চিংড়ি মাছের 
দল ছিল এবং দ্বিতীয় ভাগে পতঙ্গেরা চিল। এখন স্ুতীষ 
ভাগের কথা তোমাদিগকে বলিব। এই দলের নাম লূতা-বর্গ, 
_ মাঁকড়স কীঁক্ড়া-বিছা প্রভৃতি এই দলের প্রাণী। ইহাদের 
কথা তোমাদিগকে বলিব । মি 
_ পতঙ্গের দেহে মাথা, বুক ও লেজ এই তিনটা অংশ 
আছে। মাকড়সার দলে তাহা দেখা যায় না। সোজা 
কথায় বলিতে গেলে, ইহা দের দেহে মাথা ও লেজ এই দুইটি 
অংশ আছে।, পতঙ্গদের দেহে ছয়খানা "পা থাকে এবং, 
অনেকের ডানাও দেখা যায়। মাকড়সার দলের প্রাণীদের, 
ডানা থাকে না; মাথার অং ংশ হইতে আটখান। পা বাহির 
হয ! | 


পিন 


মাকড়ম 


তোমর! সকলেই মাকড়সা দেখিয়া । ইহারা থবের 
কোণে, বাখানের গাছে এবং কখনো! কখনো ঘাসের উপরে 
জাল বুনিয় টুপ করিয়া বসিয়া,খাকে । তার পরে মশা, মাঁডি 
প্রভৃতি ছোট পোকা জালে আটকাছলে শিকারগুলিকে 
আক্রমণ করে। কি বিঃ দেভাব।! উভাদের লঙ্গা কয়- 
খানি প। দেখিলেই ভম় করে। মাকডস্। গায়ের উপরে 
লাফাইয়! পড়িলে কি রকম অশান্তি হয়, তাহা ৫ (তামরা জান । 
ভোমার্দের ঘরের কোণে থে ম1কড়গাটি শিকার ধরিবার 

জন্য বসিয়া আছে, একবার নি ভালো করিয়া দেখিয়ো। 
তখন দেখিবে, ভ্রীভার দেহ ছুই ভাগে বিভক্ত । সম্মথের 
ভাগে মুখ ও» আটখানা পা আছে । পিছনের ভাগে কেবল 
জাল বুনিবার জন্ঞ সূতা গ্রস্থুতের বন্দ আছে । পতঙ্গদের 
শরীর যেমন কতকগুলি আংটির মত নরম হ ড় দিয়া প্রাস্ভুত, 
ইহাদের দহ সেরকম নয়। সমস্ত দেই খুঁজিলেও 
_ মাকডসার দেহে আংটির সগ্ধান পাওয়া যায় না। ইহাদের 
দেহ খুব ছোট সরু লোমে ঢাকা থাকে £ পায়ে লোম দেখ। 
_ বায়। আতসী কাচ দিয়। পরীক্ষা করিলে তোমর। মাকড়সার 
- গায়ের ও. পায়ের লোম এবং লেজের দিকে সুতা প্রস্তুতের 


৩ পোকা-মাকড় 

*যন্্ দেখিতে মাইর : কিন্তু দেহের কোনো জায়গায় ডানা 
গিয়া | পাইবে না। রি 
আমরা এখানে মাকড়সার একটি ছবি দিলাম | দেখ, 
উহার, দেহ সত্যই দুই ভাগে ভাগ করা আছে। সম্মুখের 
ভাগ হইতেই প বাহির হইয়াছে । 
মুখের কাছে আরো | ুখানি পায়ের 
মত্ত ষে অঙ্গ দেখিতেছ, তাহা প্লাধের 
মত দেখাইলেও, পা ন্য়বা শুয়ে! 
ময়। ইহাদের মুখের চোয়াল লক্ব। 
হইয়া এই বকম হইয়াছে। মাকড়- 
সারা যখন পোকা-আকড় খার, তখন 
| & চোয়াল রি? শিকারকে চ।পিয়! 
ধরে এবং গায়ে দাত বসাইয়া আহা- 
_ দিগকে মারিয়া ফে লে। ইহাদের 
মুখের দত. ভয়ানক অআন্্র। 
ভীমরলের ম্‌ত বলবান | প্রাণীরাও 
এই দাতে টি আছা [তে মারা যায়। চিত্র ৭১--নাকড়স! । 
কেবল ইহাই নয়, মাকড়সাদের মুখে বিষের খঙ্ি থাকে। 
তাহাতে আপন! হইতেই বিষ জমা হয়।, মাকড়সারা € কোনো 
প্রাণীর গায়ে, দাত গুটাইবার সময় একটু বিষও ঢালিয়া দেয়। 
দীতের আঘাত ও বিষের জ্বালা সহ করিতে না না | পারা! সকল, 
রকম পোকাই মারা যায়। . | 





মাকড়সা হন 


| মাকড়সার চোখের কথা! এখনো বলা হয় নাই; রর 
দ্ীতের উপরে যে আটটি দাগ থাকে, মেইগুলিই উহার 
চৌখ। তঙ্গদ্দের দুইটা চোঁখে যেমন হাজার হাজার ছোট 
চোখ থাকে, ইহাদের চোখে তাহ। দেখ! যায় না। মাকড়সাদের 
মাথার উপরে কেবল আাঁটটি ছোট চোখ থাকে এবং তাহা 
দিয়াই ইহার! কাজ চালায়। 
মাকড়পার লেজের কাছে,যে কয়েকটি কালো দাগ দেখা 
যায়, সেই গুলিই মাকড়সার সুতা প্রন্থতের ছিদ্র। এইগুলির 
তলার সববদাই এক রকম লালার মত জিনিস জমা খাঁকে। 
মাকড়সারা এসকল ছিদ্র দিয়! সুতার মত করিয়া 
ল(লা বাহির করে। গরে বাতাসে শুকাইয়া শক্ত হইলেই 
তাহা দিয়া মাডসারা জাল বোন/র কাজ চালাইতে থাকে? 
এই ছিদ্রগুলির আকৃতি খ/পি-চোখে ভালো দেখা যায় মা। 
. আগুবাক্ষণ বা বড় াতলা কাছে সেং টি গোরুর খাটের 
মত দেখায় ৩ ম মাকড়সার শরীরের ত চল।য় এই রকম ইয়ট। 
ঝট থাকে । গোর প্রঙ্োক বটে একটার বেশি ছিদ্র 
খাক্ষে না, কিন্ত মাকড়সার ছয়ট। বটের প্রত্যেকটিতে ঝাঁঝ্রির 
| মত শত শন্ত ছিদ্র থাকে । এই সকল ছিদ্র দিয়া মাকড়সারা 
অনেক সরু সূতা বাহির করে এবং সেগুলি একর করিয়া 
একটি সূতা হয়, তাহা দিয়। জাল ঝেনে |, জুতরাং রা 
(যাইতেছে, মাকড়সার জালের সুতাগুলি একএকটি সূতা 
- নয়, --অনেক সরু সুতা 1 একত্র করিয়া এগুলি প্রস্তুত । টু 


৩৩২. পোকা-মাকড় | 
এখানে মাকড়সার একখানি পায়ের . ছবি দিলাম। 
তর... দেখ,পায়ে যেন বাঘের নখের, 
টি রী মত নখ রাহয়াছে। জালে শিকার 
ইউ পড়িলেই আটখান! পায়ের এরকম 
ধারালো নখ দিয়া তাহারা শিকারকে 
সি "সাকার পা. চাপিয়া ধরে। প্রত্যেক নখে বে 
চিরুণীর মত দাত লাগানো, আছে, সেগুলি দিয়া ইহারা 
অনেক কাজ করে। কয়েকগ্াছি লম্বা সুতা জড়াতে গেলে 
কি রকম ৰ্পি [দে পড়িতে হর, তাহা ভোনর জান! প্রারই 
সুতায় স সুতায় গিট বাঁধিয়া যায়, কখনো আবার, খেউ খু'জিয়া 
পা ওয়া যায় না। তখন ভয়ানক বিরক্ত লাগে এবং শেষে 
টানাটানি করিতে করিতে সুতায় সুতায় এমন জড়াজড়ি বাধিয়! 
যায় যে, সেগুলিকে « শর টা কর! যায না। মাকড়সারা 





ধ্যই সন্তাবন থাকে। তাই উহারা নখের সত? র ফীঁকে 
কে দ সূতা বাধাইয়া জাল বোনে । ইহাতে সুতায় সুসতায় 
রি হে পায় না। ৮ এটি, প্র রর সি 
আমাদের মধ্যে অনেক রকম ম কারিগর আছে। কেন 
কাঠের কাজ, কেহ কামারের কাজ, কেহ রাজমিস্ির কাজ 
করে |. কিন্তু সকলেরই কাজ যে ভালো হয়ঃ তাহা নয় । যে 

ছৃতার কেবল টেঁকি তৈয়ারি করে, তাহার কাজের চেয়ে, বে 

চয়ার টেবিল তৈয়ারি করে, তাহার কাক ভালে! | : কাজেই, 


মাকড়সা ৩৩. 
টেকি-ওয়াল! চুঁতরের (৮য়ে চেয়ার-ওয়ালা চুতার বেশি 
ওস্তাদ ।, মাকড়দার মধ্যে এই রকম কীচ। ও পাকা | কারিগর 
দেখ। যায়। আমাদের ঘরের কোণে ও কডি কাঠে ষে. 
মাকড়সার! ভাল বোনে, তাহার! নিতান্ত কাচা কারিগর। 
কোনো-গতিকে কতকগুলি সুত রা ওদিকে আট্কাইয়া 
ইহারা জাল প্রস্তুত করে। এই সকল জালে কোনো 
ক [রিগুরি নাই । ঘামের উপরে বা গর্জের ভিতরে থাকিয়া 
এক রকম ছোট মাকড়সা যে জাল প্রস্তুত করে, তাহা 
তোমরা বোধ হয় রো | রাবির শিশিরের জল সুতার 
উপরে জমা হইলে, এই জালগুলিকে প্রাতঃকোলে মাটির 
উপরে স্পস্ট দেখ! ায়। ইহাতেও বিশেষ কারিগুবির পা রচয় 
পাওয়া যাঁয় না। কিন্তু বাগানের গাছের ডালে মাকড়সার! 
চাকার মত যে ছোট বড় জাল বোনে, তাহা দেখিলে 
বাস্তুবিকই অবাক হইতে হয়) এই জাঁলগুলিই মাকড়সার 
মধ্যে যাহারা পা কারিগর ভাহারাই প্রস্তত করে । | 
পর পৃষ্ঠায় বাগানের ম(কড়নাদের জালের একটা 
| দিলাম: | তোমর! একদিন ভোরে উঠিয়া বাগানে বেড়া ই | 
যাইয়ে।  *্তখন দেখিবে, এক গাছ হইতে আর এক গাছে, | 

বা এক ডাল হইতে আঁর এক ডালে, এই রকম জাল বাধিয়া 
টি মাকড়সা! জালের ঠক মাঝখানে* বা রলাহিরে বসিয। 
রে | | | টি, 2. 
নি মাকড়সার 1 কি- রকমে, জাল | বোনে, তোমরা বোধ 


৩৩৪. পোকা-মাক ড়. 


হয় তাহা দেখ নাই। ইহারা এত তাড়াতাড়ি কাজ করে যে, 
তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয় । দেড় হাত বা দুই হাত, 





ঞি জু *৩-মাকউলার জান । 


চগ্ডড়া | জাল বুনিতে ইহারা কখনই, এক*ঘণ্টার বেশি সময় 
লর না। উই পিপ্ড়ে বা মৌমাছির মত, দলবদ্ধ হইয়া! 
মাকড়সারা বাস করে না। কাজেই, প্রতোক মাকড়দাকেই 
তাহার নিজের জীল নিজেই বুনিতে হ্য়। জাল, বুনিবার 
সময়ে মাকড়সার! বেশ একটি ভালো জায়গা বায় প্রথমে 
(পেটের ও তল | হইতে একগাছি সূতা বাহির, করে। রি হাল্কা 
সূ দেহ হঠুর্ঠে বাহির হইয়। স্থির থাকে না। কিছুক্ষণ 
রি বাতাসে এদিকে ওদিকে নাড়াচাড়া করিয়া শেষে গাছের ভালে 
বা পাতায় লাগিয়া যাঁয়।. এই সূতীয় জালের ভিত পত্তন: 





মাকড়সা ৩৩৫ 
হয়। ৃ মাকড়সারা ইহারি উপর দিয় এক ডাল হইতে অন্য 
ডালে যাতায়াত আরম্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক, 
লম্বা সৃতা ডালে ডালে যোগ করিতে থাকে । তার পরে এই | 
সকল ফাঁক ফাঁক সুভার মাঝ-জায়গাটিকে কেন্দ্র করিয়া 
তাহা হার! চাকার মত গেলাকার জাল বুনিয়া ফেলে। তোমরা | 
| যি পরীগ্মা কর, তবে দেখিবে, জালের টানা সৃতাগ্ডুলি যত 
মোটা, গোলাকারে ঘুরানো সূতা সে রকম মোটা নয়; এই- 
গুলিই সকলের চেয়ে সরু । মাকডসারা পেটের তলার সেই. 
ছিদ্ দিয়া ইচ্ছামত মোটা ও সরু সতা তৈয়ার করিতে, 
পারে। 


কয়েকজাতীয় মাক ডসা আবার জালের সুতার গায়ে 
এক রকম আঠার মত জিনিস বিন্দু বিন্দু লাগাইয়া! রাখে। 
এগুলি শী শুকায় না। মশা মাছি প্রভৃতি জালে পড়িয়! 
ছটফট করিতে থাকিলে সেই আঠা পোকাদের পাছে ও. ডানায় 
লাগিয়া যায়। কাজেই তাহার! আর পলাহতে পারে না। 

.. মাকড়পারা কি-রকমে পোকা! শিকার করে, তোমর! 
কোনো! জ জালের কাছে দাড়াইয়! ৪ | ইহারা শিকারের 
জন্য প্রায়ই জালের ঠিক্‌ মাঝখানটিতে চুপ করিয়া বসিয়া 
থাকে। কখনো কখনো আবার জাল ছাড়িয়া কোনো পাতার 
আড়ালে লুকাইয়৷ | অপেক্ষ ফা করে। জাল হুইতে ত,দুরে থাকিলে 
জালের একটি সূত। শ্রায়ই তাহাদের পায়ে লাগানো দেখা 
যায়। 'জালে পোকা প পড়িয়। ছ ইটুফট্‌ করিতে থাকিলে, দেই! 


৩৩৬ পোকামাকড়, 

পায়ের সূতায় টান পড়ে। তখন মাকড়দারা বাঘের মত, 
_লাফাইতে লাফাইতে শিকারের ঘাড়ে চাপিয়া বসে। 
পেটে ক্ষুধা থাকিলে মাকড়সাদের  দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞান 
থাকে না। তখন শিক্ষারের ছাড়ে চাপিয়াই তাহারা লক্বা 
দাত দিয়া শিকারকে মারিয়া ফেলে এবং দেহের ভি তরকার 
সারবন্্ গুধিয1 খাইয়া খোলাটা ফেলিয়া দেয়। যাহা দূরকার 
স্তাহার চেয়ে বেশি কিছু প পাইলে, আমরা তাহা ভবিষ্যতের 
জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখি । বাহার! বেশি টাকা উপাজ্জ্ন 
করে, তাহার! এই রকমে আনেক টাকা জমায় এবং চাষ-আবাদ, 
করিয়া যাহারা রেশি ফলল পায়, তাহারাও এই রকমে গোল 
গোলা ধান জম! করিয় রাখে। পেট ভরা থাকিলে মাকড়সারা 
[লের পোকা মাকড়দিগকে ঠিক এ-রকমেই জ্যান্ত অবস্থায় 
সঞ্চিত করিয়! রাখে । কুমরে-পোকা ও কীঁচপোকারা কি 
রকমে বাচ্চাদের জশ্য পৌকা-মাকড় ধরিয়া রাখে তাহ! 
তোমরা জান। মাকড়সার! কতকটা সেই রকৃমেই ভবিষ্যতের 
জন্য জীবন্ত পোকা ধরিয়া রাখে। কিন্ত কুমরে-পোকাদের মত, 
ইহারা শিকারের গায়ে ছুল কোটায় না। পেটের তলা হইতে 
সুজা বাহির করিয়া মাকড়সারা বড় বড় মাছি ঘা বোল্তার 
সমস্ত দেহটাকে এমন জড়াইয়া | ফেলে যে, সেই সৃতা র বাঁধন 
ৰ ছিড়িযা কেহই পল্লাইতে পারে না। তার পর বখন জালে. 
পোকা আট্কায় না, তখন মাকড়সারা এ-সকজ সুতী-জড়ানো 
বন্দী পোফাদের খাইতে আরন্ত করে। 


মাকড়সা ৩৩৭, 
তোমর! কোনো মাকড়সার বড় জাল পরীক্ষা করিয়া 
বেখিয়ো। তখন দেখিবে, সাদ সৃতা-জড়ানো দুই একটি 
| পোকার খোলা বা জীবন্ত পোক। জলের, গায়ে লাগানো 
আছে। আমাদের ঘরের ভিতরে যে মাকড়সার! জাল বোনে, 
তাহারাও ভবিষ্যতের জন্য খাবার সঞ্চয় করে)  ইহাঁদের 
জালে খোজ করিলেও তোমরা সুন্হাজড়ানে! পিপ্‌ মাছি 
্‌ দেখিতে পাইবে। | 
_.. পিগ্ড়ে, মৌমাি রর 5 পত্রের পুরুষের! কি 
রকম অবর্থা তাহা তোমরা আগেই শুনিয়াই। মাকড়সাদের 
পুরুবেরা [ও ঠিক সেই রকম অকেজে!। ইহার! আকারে 
ছোট হইয়া জন্মে এবং প্রারই জাল বুণিতে পারে মা রী | 
টা খাবার দুখের কাছে দেয়, তবেই ইহারা খাইতে পায, 
নচেৎ ক্ষুধায় মরিয়া খায়। সুতরাং বুঝ! যাইতেছে, আমরা 
জালের উপ পরে ফেল মাকডস দেখিতে পাই, তাহাদের 
মধ্যে প্রায় য়ই পুরুষ থাকে না। দ্ত্রীমাকড়সারাই জাল বোনে 
ও. মশ মি শিকার করে। যাহার! ৬ কোনো কাজ 
পা ্রিয় কেবল শরের, উপরে নিব করে, ভবিষ্ঠুতে 
[হাদিগকে অনেক কণ্ট পাইতে হয়। পুরুষমাকড় [কড়সারা 
ৃ রী উপরে নির্ভর করে বলিয়। ইহারাও শেষে বড় কউ 
পায়।, কিছু দন একত্র থাকার পরে স্ত্রী মাকড়সা | পুরুষদের 
উপরে এমন বিরক্ত হইয়| পড়ে যে, তাহাদিগকে আর কাছে | 
থেসিতে দেয়না । কিন্তু পেটের বালা 1 বড় স্বালা, তাই পদে 





( পোকা-মাকড় 


(দে অপমানিত হইয়াও একটু খাবার পাইবার জন পুরুষেরা 
তীর পীর ক া ছাড়া | হইতে চা চার না ). তখন ত্র পুরুষদের উপরে ৃ 
এত বিরস্ত হইয়া গড়ে যে, তাহারা একএকটি পুরুষকে 
ধরিয়া খাইতে অ আরস্ত করে। এই রকমে পুরুফমাকড়সারা 
নিজেদেরি স্্ীর হাতে প্রাণ বিসর্জন করে। 
.. এখন আমরা মাকড়সার বাচ্চাদের কথা, বলব | 
(পত্গদের মত মাকড়সার ও [ও ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম হইতে 
বাচ্চা হয়। ইছার। যেরকমে ডিম পাড়ে, তাহ! বড় মজার। 
রদবের সময় হইলে, ্ত্ী- রি শরার হইতে সু 
বাহির করিয়া একএকটা! থলি প্রস্তুত করে এবং তাহা পেটের 
তলায় রাখিয়া দের) শেষে প্রসবের পর ডিমগুলিকে সেই 
খলির, মধ্যে রাখিয়া দেয়। একএকটা থলিতে কখনো 
কখনো ছয় সাত শত ডিম জম! থাকে। আমাদের ঘরের 
ভিতরে যেসকল মাকড়দা জাল বোনে, তাহাদের পেটের 
তলায় এ-রকম ডিমের থলি প্রায়ই, দেখা যায়। কিন্তু 
বাহিরের ছোট মাকড়সারা এই রকম থলি পেটের তলায় 
_রাখিয় বিভ্রত্ত হইতে চায় না। তাহারা দেওয়ালের ফাটালে 
বা গাছের ছালের তলায় মি খলি লুকাইয় নিশ্ি নত 
খা থাকে।। ৪ ০ 
|  মাকড়্দাদের ডিম ফুটা বাচ্চা, বাহির হইতে জন 
সময়ও লাগে।। কখনে| | কখনো! তিন চারি মাস না গেলে ডিম 


হইতে, বাচ্চা হয় না।. পতঙ্গের .বাচ রা নানা, .পরিবর্তীনের - 











মাকড়সা রা তি রর ৩৩৯. 


পরে সম্পূর্ণ আকার পার। ইহা তোমরা জান) কিন্তু 
আকড়মাদের ডিম হইতে যে বাচ্চ। বাহির হয়, তাহা | ছোট 
মাকড়সার আকারেই জন্মে। সুতরাং বলিতে হয়, ডিম হইতে | 
বাহির হওয়ার পরে, ইহাদের চেহারার [বিশেষ পরিবর্ ভন হয় 
্ না। কেবল বাঁর বার গায়ের খোলস ছাড়িয়া ইহার ৷ আকারে 
বড হয় মার 


ড় 


'পাক-মাক 


২৪০ 
র্‌ চি 


৪০: 
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কাকড়।-বিছা 
তোমরা হয় ত কীকড়া-বিছাী দেখিয়াছ | ইহাকে কেহ 
কেহ বিচ্ছু বলে। এখানে কাকড়। বিছার র একট। ছবি দিলাম। 
কি বিশ্রী প্রীণী! দেখিলেই তয় করে। তাঁর পরে ধদি 
কাছে আসিয়া গায়ে হুল ফুটা চু দেয়, তাহা হইলে সর্বনাশ! 
ইহাদের ভুলে তয়ানক বিষ। কিছ ইছারা চা ৃ 
[ও দলেরই গ্রামী। 7 
| বাংলাদেশের সকল জায়গা কাকড়া- বিছা দেখা যার য়. 
রঃ না। শুক্‌নো জায়গাতেই ইহারা বাস করে, তাই ্বাকুড়া, | 
মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় ইহাদের উৎপাত বেশি। 
কখনো কখনো খড়ের ঘরের ছাদে কীকড়া-বিছ! দেখ যায়। 
কিন্তু বনে জঙ্গলে এবং ছোঁট ঝোপের তলাতেই ইহারা বেশি | 
| ৫ এবং বর্ষীরা!লে থরে দুয়ারে আসিয়া উপ্পাত করে। ূ 
:. _কাকড়া-বিদ্ার গায়ের রঙ প্রায় কালো। বাদামী - 
কা বিছ্বাও দেখা যায়। ইহারা আকারে কখনো কখনো 
আট, দশ ই্ধি পর্যন্তও লম্বা হয়৷ পতঙ্গদের মত ইহাদের 
শরীর কতকগুলি আংটির মত অংশ, দিয় প্রস্তুত. 
: মাকড়সাদের 'দেহে যেমন মাথা ও লেজ "ছাড়া, আর কিছুই 
মাই, ইহাদের দেহ ঠিক্‌ সেই রকম ) মাথায় কীকড়ার দাড়া 
: অত এক জোড়া দাড়া থাকে। বড বার সময়ে ইহারা এ 


তর পোকামাকড় 


দাড়া উ করিয়া এবং নখ ফীক করিয়া ছুটিয়া চলে । পথের, 
মাঝে ফড়িং, গে ীবরে পোকা বা অন্ত ছোট পোকা [মাকড় 
পাইলে বিছারা নখের ফাঁকে শিকারদের চাপিয়া ধরে বং 
. লেজ বাকাইয়া শিকারের গায়ে লেজের হল ফুটাইর়' দেয়।. 

৮. কাকড়া- বিবার হুলই ভয়ানক অস্ত্র। এ বিডির 
মত ছয়টি গাইট লইয়াই ইহাদের লেজ। লেজের শেষ, 
 গ্াইটে ধারালো হুল, লাগানো থাকে এবং নি খলির | 
মত একটি কোষে ভয়ানক বিষ জমা থাকে । বিষ্বারা হলের, 
ঠোকা; দিয়া শিকা [রের গায়ে ভিতর করে এবং তাহাতে বিষ, 
ঢালিয়া দেয়।, তোমরা যদি মরা কীকডা-বিছা পরীক্ষা 
করিবার সৃবিধা পাও, তবে তাহার লেজের হুলটা ভালো | 
করিয়া দেখিয়ে! ৷ ভুলটাকে / লোহার বড়শির : মত শক্ত ও ৃ 
উপরদিকে বাঁকানো ০ দেখা য তাই বিছারা | ছুল ফুটাইবার | 
সময়ে লেজটাকে উ'চু টি উঠায় এবং লেজ দিবা! শিকারের 
গায়ে জো? র ছোবল মারে এবং সঙ্গে সঙ্গে গায়ে বিষ ঢালিয়া : 
দেয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, ইহাদের লেজই স্ব নি 
খে রীতি আছে বটে, কিন্তু তাহাতে বিষ নাই। . * 
ৃ  মাকড়সাদের, মতই কাকড়া-বিছাদের মাথার উপরে, 
ইটা । বড় চোখ এবং কয়েকটি ছোট চোখ আছে নং 
এগুলি পতঙগদের্র চোখের মত ছোট চোখের সম্ঠি নয়: 
এছাড়া, দিয়া বিছারা কখনই চলার কাজ করে না র 
লয় বেড়াইবার জন্য মাথার অংশ; হইতে ইহাদের, চারি 





কাক ড়া “বিছা | শু. 


জোড়! পা আছে ). এই সকল পা জোরে চালাইয়া ইহারা ৃ 
এমন ছুট দেয় যে, ইহাদিগকে চলিবার সময়ে দেখাই যায়না। 
ইহাদের সর্ববাঙ্গে মাকড়সার মত লোম আছে । কিন্ত লোম- রঃ 


ফা মোট! এবং গায়ে ফাক-ফাক করিয়! বসানো থাকে ।. 


টু গতঙ্গাদের মাথায় যে শুঁয়ে। খাকে, কীকড়া-বিছা বি 
তাহা ন নাই। শুয়োর জারগায় সরু দাত বসানো থাকে। 
. ইহা রা তাহারা গোবরে পোকা বা ফড়িং হতা! দির শরীর রা 


ছি “য়া ভিতরের সারবস্ গুধিয়া খায়। 


মাকড়সাদের মধ্যে মাহার। পুরুষ হইয়া জন্মে, ্রীদের 
ৃ হাতে ভাহ! দিগকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয় । শেষে | 
রাক্ষসী ্্রীরা নিজের ্বামীদিগকে খাইয়া ফেলে রা কাকডী্ছি 
[টি দেখা যায়। 
স্ত্রীবিছারা কিছুদিন পুরুষদের সঙ্গে শান্তিতে বাস করে। : 





 বিছাদের ম ধ্যও সেই রকম মারামারি ঝগ্‌ ডাঁধ 


হি 


কিন্তু শেষে তাহারা এমন | চটিয়! বায় যে, পুরুষদের অনিষ্ট . 


0৮ 


. করিবার জন্য বসত হইয়া গড়ে। স্ত্রীর মেজাজ বুবিযা 
_ পুরুষেরা | বদি এই সময়ে পলাইয়! যায়, তবেই তাহারা রক্ষা 


পায় নচেও ভ্্ীবিছারা পুরুষদের ধরি খাইয়া ফেলে। 


রে  ক্রীন্ড়া বিছ্বারা এক সঙ্গে অনেক ডিম প্রসব, কে 
শি সেগুলিকে কাছে রাখে। কয়েক ক দিনের মধ্যেই ডিম, 
পর্ণ বিছার আকারের বাচ্চ বাহির হয় পতঙ্গদের 


.. ফুটিয়া সম্পূ 





বাচ্চা ডিম. হুইতে বাহির হইয়া যেমন. নিজেরাই দেখিয়া 
শুনিয়া খাওয়া দাওয়া করে, বিছার বাচ্চারা ও আহা পারে না 


৩৪৪ € পোঁকী-মাকড় রঃ 


বাচ্চ। [-অবস্থায় ইহারা বড়ই নিঃসহায় খাকে এবং মায়ের কাধে- 
পিঠে চাপিয়া বেড়ায়। সত বাচ্চা হওয়ার পর, ধদি তোমরা 
নদ বি্া পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, তাহার, পিঠ খনন 
ূ ছোট বাচ্চাতে তরিয়া আছে। 

.. বিছ্বারা প্রায় ছুই সপ্তাহ রকমে বাচ্চা ৷ পিঠে করা 
বো এবং খাবার সময়ে মুখের কাছে নামিয়া আপিলে 
তাহাদিগকে খাবার দেয়। ইহার পরেই বাচ্চ |র! সাঝালক 
হইয়া পড়ে এবং ছোট লেজগুলিকে পিঠের উপরে উচু 
করিয়া মায়ের কল হইতে দুরে দুরে ছিটকাইয়া পড়ে। 


সহত্সপ্পলী-্লগ্স 


রি [২170 05) 


তি লে-বিছা 


চি তোমরা নি বশ্চয়ই দেখিয়াছ। বড় জাতের ৷ 


বিছা সাত আট ইঞ্চি পথ লম্বা হয়। খোলা ছাডইলে 


পাকা তেতুলকে যে রকম দেখায়, ইহাদের গায়ের রউ ও 
টা দেই রকম বলিয়াই ইহাদিগকে তেতুলে-বিছ বলে। 


বিছার, মুখে দুইটি ক য়ে থাকে। , তার পরে খাবার ৰ 


ধরি 1র জন্য চোয়াল ও একজোড়া দীতও থাকে | ইহাদের 
দেহ যতগ্ুলি আংটি জুড়ি প্রস্তুত হয়, তাহার প্রত্যেক আংটি 
হইতে এক এক জোড়া পা বাহির হয়। প্রথম গা জোড়াটি 
আকার বদ্লাইয়র দত হইয়া দাড়াইয়াছে। দাত ছুটির ; রড 
্ প্রায়ই কালো হুয় এবং ভয়ানক ছু'ুলো। থাকে । হি 


 বিছ্বাতে কামড়াইলে ভয়ানক জ্বালা করে। ইহাদের 


জার আগার খুব সরু ছিদ্র এবং ঈীতের গোড়ার বিষের 
. খলি থাকে। কামড়াইলেই এ থলি, হইতে বিষ আসিয়া 
_ ্বীতের ছিরে দিয়া কামড়ের জায়গার লাগে। ইহাই: লা, 
বা স্থরুকরে। মু সু 


 বিছাদের মাথার দুই পাশে দুইটা করিয়া কালো রং 


টানে, হঠা দেখিলে এগুলিকে সাধারণ চোখ বলিয়া ই. নে 


১০ পোকামাকড় 


ছয়], কিন্তু তাহা নয় । তোমরা যদি, আতসা কাচ দয়া পরীক্ষা, 
কর তবে প্রত্যেক চোখের, কালো 1 দাগের উপরে চারিটা- 
করিয়া ভোট চোখ সাজা [নো দেখিতে পাইবে সতরাং, 
বলিতে হয়, বিছার আটটি চোখ আছে । এই সকল চোখ 
দিয়া দেখি য়া ও শুর! দিয়া ছু'ইরা অন্ধকার াত্রিতেও 
বিছ্ারা খাবার সংগ্রহ: করিতে পারে। গু *য়ো ছুটির 
প্রত্যেকে কুডিটা কা রিয়া জোড় আছে, তাই ইহারা রা হেদিকে-. 
হা 1 শুয়ে। নড়াইতে পারে । এরা 
দাতের আকৃতি এবং দাতের তলাকার। বিষের খনির ্ 
রা শুনিলেই বুধ যায়, বিছারা হিংজ প্রাণী। ইহারা 
গাছপালা ব বা নিরামি মিষ খাবার, প্রায়ই খায় না রা ত্র বানি 
বন-জঙগল বা ঘরের কোণ হইতে বাহির হইয়া কেবল :ছিটি 

পোঁকা-মাকড় ধরিয়। খায়। | 


_কোল্সো : বিবাদের জী পে কাঁ। ইহাদের দেহ 
শি আংটি দিখ। প্রস্থত | ভয় পাইলেই ইহার শরীর রি 
গুটাইয়। চাকার দত করে অন্য অঙ্গ- প্রাত্যঙগ ও প্রায় 
বিছাদেরি মত। 
ইহাদের দেহের: 
প্রত্যেক [আংটি 
হইতে এক জোড়া 
রর, চির করিয়। পা! বাহির 
হয়।। কেক্সোর পায়ের সং* ব্য অনেক। এই জন্যাই ই গীত 





ইহাদিগকে অহঞ্রপদী [:(৯1011101 70). বলা হয় । ইহাদের 
ঈ্াতে বিষ নাই ইহ হার! কি গাছপালা! 1 জাত দি দা কাটিয়া | 
আহার করে। ৮ 
২  ছেটি ড় আনেক রকমের কোন্পো আছে। ইহাদের 
হে রঙ্ও বিচিত্র! কিন্তু জীবনের ইতিহাস সকলেরি, 
আর একই। জোনাক্‌ পোকার দেহ হইতে যে-রকম আলো 
বাহির হয়, * কোনো কোনো কেন্োর, শৈহীরে রাত্রিতে দেই, 
ক, আলো! দেখা বায়), কিন্তু মে আলোক, জোনাক্‌, 
পোকার আলোর মত উচ্ছল, নয়।: ভিজে: ও. ৪ লৌঁতসেতে 








২৩৪৮ 2  শোকাসআকড় 2 
| নি কেক | বেশি দেখা, বায়। আনো শারদ 
ইহারা, থাকিতে পারে না। : 2 
এ কেন্সো বা বিছারা পতঙ্গদের : মত ঠ আকৃতি ই 
বড়হয় না।, ছোট বেলায় ইহাদের ( দেহের আংটির সংখ্যা 
অল্প থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে পা-ও ওয়ালা নৃতন আংটি ই 
খুক্তহ হর। পতঙ্গেরা ধেমন গায়ের ছি দ্র দিয়া বা বাতাস টব 
নি নিশান লয়, ইহাদেরও শ্বাস-প্রশ্াম সেই-রকমে চলে। 


সপ্তম শাখার প্রাণী 
লো হলে 
বার 3:4) 


শামুক, গুগ [লি 


ষ্ঠ শাখার প্রাণীবের পরিচয় দিলাম । টিনান্রীর 
রা শাখার পোঁকা-সাকাড়ের কথ তোমাদিগকে বলিব। ইহারা 
ঝি ্তুত-কিসাকার প্রাণী। সাধারণ প্রাণীদের মত হাত, পা, 
: ডানা কিছুই নাই । আছে কেবল গায়ের উ€ রে শক্ত খোল 
রি তাহারি | ভিতরে নরম শরীর! গুগ্লি শামুক, ঝিনুক 

কড়ি শঙ্ষ সকলই এই শাখার ানী। ইহাদের দেহে ছ 
নাই। -ম এ ্‌ লই্যাই ইহাদের দেহ। এই জন্যই এই 
রর দলের প্রা [নীকে, কোঁমলাজ বলিলাম ৮ এ রা 
7 ভোমরা, কখনো! | শামুক ও ঃগ্লি ও রা, ঝিনুকের এ গায়ের 
রা ভাতিরা দেখিয়া কি? খোল! ভাঙিলেই লুকা [নো 
দেহটা, বা হির হইয়া পড়ে। ইহাদের এই দেহের যন্ত্র খুব 
জটিল এবং সকলের ঠিক এক রকম নঘু | যাহ! হউক, 
শামুক গুুগিদের খোলা ভাঙলে ইহার সম দেহের 
রি টপরে র্‌. একটা পাতলা পর নজরে পড়ে আমরা যেমন, 
. শ্লীতের সময়ে গায়ের আগাগোড়া কম্থলে ঢাকিযা ঘুমাই ই, ৃ 








্ পোকা-মাকড় 


শামুক গুগ্লিরা খোলার তলাকার সেই পাতলা পর্দার দেহ- 
গুলিকে ঢাকিয়। রাখে। ইহাদের, সকল অজ্াই . পর্দীর 
ভিতরে লুকানো থাকে। যখন দরকার হয় তখন সর 
পর্দার ভিতর হইতে অঙ্গ বাহির করে। ২ 
এ পর্দার গুণ বড় আশ্চর্জনক। শামুক, দি ্ 
রন ছোট বেলায় মটর ব1 কলাইয়ের মত ছোট, দেখায় ।. 
তখন ইহাদের গায়ের খোলাও খুব পাত্লা থাকে | থেমন 
বয়সের সঙ্গে দেহ বাড়ে, পর্দাগুলিও বড হইয়া খোলার 
বাহিরে আসিব! দাড়ায়। কিন্তু এই মরে দেহের বুদ্ধির, 
সঙ্গে ৫ খোলা বড় হয় না। জলাশয়ের জল হইতে চুণ টা! 
ইয়া এ পরদাই খোলাগুলিকে বাড়াইতে আরম্ত করে। : 
ভোমরা হয় ত. ভাবিতেছ, পুকুর ঝা. নদীর ন্ 
আধার ট্ণ কোথার ? কিন্তু সকল জলে সত্যই অল্প পরিমাণে, 
চুপ মিশানো। থাকে। সকল, মাটি তই. কম, বা বেশি টি | 
সো, এই ঢুণই জলে গোলা থাকে। 8 
-. দেহের বুদ্ধির সঙ্গে কি-রকমে নৃতন খোলার, ্ঠি হর 
তোমরা যদি একটি গুগৃলি বা. শামুকের খোলা পরীক্ষা ক্র, 
টু তাহা, জানিতে পারবে গাছের গু ড়ি করাত দিয়া 
চিরিলে কাঠের গায়ে যে 1 গোলাকার, দাগ. সাজানো থাকে, 
পর টি ত তোমরা দে শবাছের, রা ডি প্রতি : 





শখ, শামুক ও গুগ্লি ৩৫৯: 





মতই. ধীরে ধীরে বাড়ে এবং অনেক সময়ে বাড়ার দাগও টা 
খোলার গায়ে আঁকা থাকে। তা, 
, শঙ্খ ও কড়ি সমুদ্রের ও প্রা াযি। কড়ি ছোট বড় টিক? 
কের হয় তোমরা তাহা অবশ্যুই দেখিয়াছ।, গেঁটে কড়ির.. 
গায়ে খাটের মত উচু উচু অংশ থাকে । শঁখেরও এ : রকম 
নানা অ |কৃতি দেখা যায়। কোনে শখের খোলায় ঢেউ. ০ 
খেলানো | সুন্দর উচু উ অংশ সাজানো দেখা বায়? কোনো, র 
 শঙ্ের খোল! আবার শিঙের মত চুড়া-ওয়ালা দেখা বায়। ট 
শখের গায়ের খোলার এই বিচিত্র আরুতি ভিতরকার সেই 
 পাছ্লা পর্দার গুণেই হয়। আমাদের আঙুল ও. হাত 
পায়ের তেলোর চাঁমড়। কেমন কৌটকানো থাকে" তাহা 
তোমরা অবশ্যই দেখিয়াছ। কড়ি গু? মলি ও শখের গায়ে রর. 
: পর্দা রকমে প্রায়ই কৌচ্কাইয যায়। ইহাতে গায়ের 
 উপরকার খোলাটিও ভিতরকার পর্দার মত (কৌছ্কাইয়া 
উৎপন্ন হইতে থাকে । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, গায়ের 
পর্দা যে কেবল খোলাই উৎপন্ন করে তাহা নয়: খোলার 
বি আকৃতিও ' এ পর্দা | দিয়া উৎপন্ন হয়া: রি 
মুক্ত খুব মূল্যবান, জিনিস। মুক্তা যত বড় হয়, 
কর দলও তত বাড়ে কিন্তু জিনিসটা ডগ দিয়াই 
প্রস্তুত. (ধিনুকের শরীরের ভিতর মুক্তা হয়, আমরা 
রর লেবেলার় গল্প শুনিয়াছিলাম, স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টির জল, 
হ্থাতীর মাথায় পড়িলে গরজমোতি হ হয় এবং বি বনুকের গায়ে 
















৩৫২ পোকা-মাকড় 


ত ৮০ টি 


গায়ের কোনো জ 'রগায় আঘাত, লাগিলে যেমন সেইখানে 
রক্ত জমা হয়, বি ঝনুকদের শরীরের ভিতরকার পর্দায় 
কোনো, | রকম উত্তেজনা আদিলে ঠিক সেইগ্রকারে রস বাহির 
হয়। এই রস জমাট বীধিয়া ক্রমে মুক্তা হইয়া দরড়ায়। 
বালির কণা ঝা অন্য কোনো ছোট টি জিনিস 0 দেহের হর ভিতরে 
র আট্কাইলেও পর্দার উত্তেজনা, হয়।। ৮ রা 
ৃ আমাদের দেশের পুকুরের পাকের মধ্যে গুগল 
ওয়া যায়। কয়েকটি গুগলি ধরিয়া কাচের পাত্রের জলে 
ছাড়িয়া দিয়ো এবং জলের তলায় বালি ছিটাইয়া রাখিয়ো ॥ 
এই অবস্থায় গুগূলির অনেক চাল-টলন তোমরা দেখিতে 
পাইবে ইহাদের মাথার উপরে শিডের মত দুইটা শুয়ো 
থাকে: এবং তাহা রি পিছনে আরো | দুইটি সয়োর মাথায় 
দুটা কালো৷ চোখ খাকে। । বির পা মা দেহের 
তলাকার একখণ্ড চেপ্‌ টা মাংসই ইহাদের প মাংসপিগু 
হইলেও তাহাতে অনেক. চঞ ল গানো, (থাকে এবং 
খোলার মধ একট | দড়ির মত মোটা মাংসপেশী লাগানো 
(দেখা যার, ইচ্ছা করিলেই এ-মকল পেশীর জোক্চে তাহীরা 
মু চোখ পা এবং শুয়ে! খোলার মধ্যে টানিয়া বই 


পড়িলে মুক্তা জন্মে। কিন্তু ইহা সত্য নয়]. আমাদের 









কি সারে জলে এক রকম, চা দাগ রা পির মায়া: 


 শঙ্স শামুক ও গুগ্লি ৩৫৩ 
ভোমরা বোধ তয়, ই দেখিয়া । মুখের গ্রন্থি হইতে লালা 
বা বাহির হইয়া যেমন আমাদের মুখ ডি ৪জাইয়। রাখে, ইছাদের 
রী বং হইছে দেই রকম, লালার মত জিনিস পা ভিজা ইয়া. 
রাখে। ই লালা দিয়া তাহারা অনায়াসে পিচুল ইয়া চি সে 
পা, জলের শামুক গু? গ্লির পারের তলা হই তেও কন 
ক লালা বাহির ছয়, | তি গর ঘ রর 
ৃ .. শামুক- /গ্লিদের মুখ ৪ভামরা দেখ নাই ব্যাগুটির ৷ 
সবের » ভি ইহাদের চুলি মাথার নীচে, থাকে। এই মুখে 
ছু চর মত আনেক উর নো আছে ॥ খাবার জিনিসের 
উপরে চা চা পিয়া এই দত দিয়া উ হারা খাবার কাটিয়া খায় ). 
বুড়োর ভইলে আমাদে দত পড়িয়া যায় এবং দাতের ক্ষয়ও : 
হয়।, এই রকমে রা হইয়া গেলে আমাদের আর  নৃতন ৰ 
বড গায় না। ভাই বুড়োরা শক্ত জিনিদ খাইতে পারে 
ঃ  শামুক-গ ; সিল দাত মানুষের ও দাতের মত শক্ত নয়।. 
্ ছে শেওলা অতি খাইতে খাই, তাহাদের দা ত লীগই 
বর হইয়া যায়। কিন্তু দাত নষ্ট হইলে, অন্য প্রাণীর, যে 
বক জন্মুবিধা হয়, ইহাদের তাহা হয় না.) এক প্রত দাত 
. ৪ হইলেই; আর এক প্রস্তর রত ত মুখে সাসিয়া হাজির ২ হয় র্‌ 
মজার ব্যাপায় নয় রি 578 
০ থে বাসায় নূতন দত মুখে ও শিয়া বা ঁ 
| মজার।, ্‌ শবামুক-গুগ্লিরা ৷ অ নেক, ছোট দাত দেহে র্‌ 
| ড়াইয়া রাখে। ইহার খানিকটা নষ্ট হইয়া গে বেই 
৪ 


























আর খানিকট। তাজা ছুঁছলো দত আপনা, হইতেই বাহির, 
হইয়া মুখে উপস্থিত হয়। . 

| যাহার জলে বাস রুরে তাহাদের শ্াসপ্রশ্থাসের ব্যবস্থা, 
কি রকম, স্বাহা, তোমরা আগেই শুনিয়াছ। িং ংড়ি মাছ, 
জলে বাস করে। কান্‌কো দিয়া জলে- সরিশানো অক্লিজেন্‌: 
'টানিয়া ইহারা, চিয় খাকে।  শামুক-ুঃ [ূলিদের অধো 
কয়েক জাতি এ রকমে কানুকো | দিয় অক্সিজেন টানে, 
দাবার. কতক বড় প্রাণীদের» মত দুদ দা বাসপ্রশ্াসের টা 
কাজ চিনির 
সাধারণ, শামুক- গুধুধিকে: ডাগর ভ্ঠাহা রাধিলে ; 
কনর [র ঢাক্নিগুলিকে তাহারা জোরে বন্ধ করিয়া দের এবং, 
সঙ্গে স সজে খোলার ভিতরে খানিকটা জলও আট্কাইযা রাখে।, 
এই আবদ্ধ জলের অকিজেন্‌ টানিয়া ইহারা | ডাণ্তার উপরেও 
ছুই -এক দিন, বাচিয়া থাকিতে পারে। তোমরা জল হইতে; 
গুগূলি উঠাইয়। খোলার ঢাক্নি খুলিয়া পরীন্মা করিরো, 
(দেখিবে, খোলার ভিতরে অনেকট! জল জমা আছে।. রি 
2  শামুকজাতীয়, সকল, প্রামীই জলে বাস, করে 
্‌ না জি মিন এবং, ভাঙার সালাহ খ হয়া | জীবন ধারণ 






























রঃ “বাগানের গাছ গালা রাখা যাইত না। তোমরা এই রকম 
“ ভঁডার শামুক হয় ও দেখিয়াছ। ইহার! আমাদেরি: মত, 


২ মা) ] য় 


১ 1 ৰস ডি 
3 উ 1 ছি 1 ৫ 1 & 
শন & ১ | 





হা ি চর ৭৬-ডাঁডার শানুক । র্‌ রি 
বদ দি নি সের কাজ চালায়। যদ ইহাদের দেহ 
পরীক্ষা করিতে পার, তবে  দেখিবে, ইহা দের ঘাড়ের, কাচ 
একটা লম্বা ফাটা আছে। এ ফাটা ল্‌ দিয় ঝহি; রর বাতাস, 
তালে তালে ইহাদের শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে, 1. জলের 
শামুকদের ২ মধ্যেও ছুই এক জাতি এই রকামে নিশ্বাস লয় ৫ 
তর গাঁমাদের দেশের ডোব। ও ধানের ক্ষেতের অল্প জলে এক রকম 
শামুক দেখা যায় ্ ইহারা জল ও. স্থল দা'জার গা তিই রিয়া, 
বেড়ায়, “তা হাদের বাপ্রশ্গামের, বাবস্থা হক এরকমের, ।. 
ভোমরা বর্ধীর. শেষে এই শামুক! ধরিযা*একটি পা রাখিয়া, 
_দিয়ো,দেখিবে, সে মাঝে মাঝে পাত্রের উপর হইতে খোলার, 
[তাস ভরিয়া লইতেছে এবং কিছু দণ জলে ভ তা দিয় 







৩5 পোকামাকড় 





বার ভু দিতেছে) ভাসি খোলা ভি বিনে বে 
হাল্কা হয়। আই তখন ইহারা অনায়াসে ভাসিতে পারে। 
রর আমরা এপর্যন্ত কেবল পুক্ষরিঃ রিশী ও ডাঙার শামুক্দের 

লাম এখন তোমাদিগকে সমুদ্রের শাযুকদের- 

| বলিব। |. ও বাজাইবার ্শাখ তোমরা, দে খিয়াছ টি 
টানি সমুদ্রের লাম গায়েরই খোলা 1। তোমরা দে 
রে তাহা একবার পরীক্ষা, করিয়ে দেখবে, শের 
“খোলা ঠিক, গুগুলি ৰা শামুকের খোলার রমত নয়।. | জার, 
এক, দিকটা যেন, সরু হইয়া নলের মত হইয়াছে।: কড়ি 
'পররীক্ষা করিলে তোমরা তাহাই দে খিভে পা ইবে,, কিন্তু 
কড়ির 'খোং [লা লেজের মত সরু হইয়া আসে না। ইহার 
এক প্রান্ত ধেন একটু, কাটা থাকে। সমুদ্রের শা মুকদের 
খোলায় এই. সরু অং শের প্রয়োজন কি, তাহা বোধ হু 
তোমরা জ জান না। উহাদের গায়ের পরদা ঈলের আকারে ক 
পথ দিয়া দেহের বাহিরে আসে. শঙ্েরা ,এ পথ দিয়া, 
৫ দছের ভিত তরে জল প্রবেশ করায়। এই রকমে, জলে” 


7 রা 


মিশানো বাতাসের অক টানি রা লইয়া য়া উহারা ৰা য়া 



























শখ, শামুক ও প্তগূলি জগ 





হর দল মাংস ভিন্ন অন কিছু খায়ন!। সমুদ্রের ছোট 
শাযুক বা বিশু উহাদের অত ঢাচারে অস্থির হইয়া পড়ে 13 

্ ৰ | ছুতোর মি ভ্িরা আ গরু. 
দি যা কি রকমে কাঠে রি 
্ ছ্দ্র করে, (তোমরা বোধ. 
হয় ত্বাহা দেখিয়া . 
মিল্তির। এই বল দিয়া 





চির টি ০ 


খুব? শক্ত কাঠেও অল্প সময়ের মধ্যে ছিদ্র কা য়া দিতে 





পারে।, রি শা দের মুখে আগরের মত এক একটা শ্শু ড় 
লাগানো ; থাকে। ইচ্ছ। করিলে সেটিকে ইহারা হাতীর. 
শুঁডের মত থে দিকে খুসা নাড়া তপারে।, হাতীর সাড়ে! 
জাত লাগানো থাকে না শছ্ছের স্ুড়ের শেষে, করাতের 
গাছের মত: অনেক ধারালো দাত সাজানো থাকে। শামুক 
গুগ্লি, ঝিনুক বা খে লাওয়াল অপর, প্রানী কাছে পাইলেই, 
্ তাহারা সেই *ড দিয়া খোল [লাতে ছিদ্র করিয়া ফেলে: 
এবং, সেই ছি ভিতর নকল প্রাণীদের, নরম. মাস ; 
খাসা ফেলে সত ডের খার। এত ৫ রশি যে তাহা দিয় ঃ 
পারের নি ্ত জিনিসেও ছিদ্র করা । ঝিনুকের 
খোল মগ গলা ছোট পাথর রর জার আনেক, 
০ রা . শের দ দল তি বি খা ই এই জে? 







অময়ে যে বড় বড় ২ কড়ি ভি (লাজাইয়া রাখা থা হয়, দেখি 
হর; ফন ন সেগুলিতে রঙ লাগাইয়া ছে দেওয়া ইয়াছে। জীবন্ত: 
টস গায়ে রঃ টার সূ যা এ টা 


রি রা হইতে ৰ চা বাহির হয়। কাহারো আবার ৫ টে রি 
টান রা চা বাহির হ হ়্। কোনো জি রা 











ষে, টা লা, গিয়াছে। টু প্রকুত যা পার পা রি 
নয়। সমস্ত শীত তকাল ধরিয়। ইহার কিছুই খায় না।, আগে 
বেশি রকমে: খাইয়া যে বল: সঞ্চয়: করিয়া | রাখে, হাতেই: 
উহাদের জীবনের কাজ দুই তিন মাস অনায়াসে চলিয়া হায়, 
| এবং ঢাক্নির ফাক দিয়া যে; শ্রকটু বাতাস: ভিতরে প্রবেশ, 
কে তাহাতে নিশাদের কাজও এক রকম চলিতে থাকে .. 
| এখন তোমাদিগকে বিনুকদের কথা বলিব! হবে 
(যে উপরে ছুইখানা খোল! খাকে। কেধল বিনুকেরই যে: 
দুইখানা খোলা : আছে তাহা নয়।, সমুত্রের অনেক বড়. নব 
শামুকের দেহেও দুইখানা করিয়। খোলা দেখা যায় । সাধারণ 
শামুকদের বে যেমন মুখ, শু যো, চোখ ইত্যাদি আছে, ইহাদের তাহা 
র নাই।. তোমাদের" পুকুর হইতে একটা | ঝিনুক : আনিয়া ক।চের ৃ 
পাত্রে রাখিয়া গরীক্ষা করিয়ো!। দেখিবে, ছুই খোলীর জোড়ে 
জজ গা হইতে ঠোটের মত খানিকটা মাংস বাহির হইয়াছে 1. 
হস রি ঝনুকের খোলা আীপ্রকালে পুকুণে রর. জল, গাই 
নেক, পা্ঠয়া যায়। _তোমর। ছাখা খান | খোলা: লইয়া পরীক্ষা ূ 


নও খোলার ডি ভিতরে এ এক ক একা লা করিয়া দাগ সান রঃ 














াকানাকডি 















রকি 





করা: ডিম ৷ পাড়ে 1 
প্রত্তোক। (ডিমের, গায়ে এক 
মায়ের পেট হইতে ্ ড় 


মি 


লা প পর 1 য়া যা জলের তলা ডিন | সা রি কের 






সপ ও চি দশে সকলে | িজ্ুকের : মাংস স খায়, না 
টি (ইউরোপ ্. ৪ আমেরিকায় এই মাংসের বড়ই আদর । 








